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স্ববোধ ছেলের মতো কাজকর্মের সন্ধান করল না, ১/% 


স্তরের হাতছানি পেয়ে সে পাড়ি দিল সুদূর 
পূর্ব-আফিকায়। ইউগাণ্ডা রেলওয়ের নতুন লাইন 
তৈরি হচ্ছিল-_চাকরী পেয়ে গেল। 
ডিয়েগো আলভারেজ নামে দুর্ধর্ষ এক পতুর্গীজ 
ভাগ্যান্বেধীর সঙ্গে হঠাৎ সেখানে তার দেখা । শঙ্কর এই 
দুঃসাহসী ভাগ্যান্েধীর সঙ্গ ধরে মহাছুর্গম রিখটারস্ভেল্ড ||| 
পর্বতে অজ্ঞাত এক হীরের খনির সন্ধানে চলে গেল। 
ডিঙ্গোনেক a বুলিপ নামে অতিকায় এবং অতিক্রুর এক { 
দানব-জন্ক সেই হীরের খনি আগলিয়ে থাকত। 
পর্যটকের! যার নাম দিয়েছেন চাদের পাহাড় সেই 
রিখটারস্ভেল্ড পর্বতে গিয়ে জীবনমৃত্যু নিয়ে sears 
যে রোমাঞ্চকর ছিনিমিনি খেলতে হুল তার আশ্চর্ঘ 
বিবরণ যে-কোনো বয়েসের কল্পনাকে উত্তেজিত করবে | 
বিখ্যাত ভ্রমণকারীদের অভিজ্ঞতা অনুসরণে আফ্রিকার 
বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান এবং প্রাকৃতিক - 

দৃশ্যাদির যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। 5 
এবং গল্পের পাশাপাশি হুবহু আফ্রিকান 
পরিবেশের যে-সব নিপুণ ছবি আঁকা হয়েছে 
তা! বাংলা বইয়ের জগতে আদর্শ স্থানীয়। 
বিভূতিভূষণের হাতে তরুণদের জন্য লেখা এ-বই 
ক্লাসিক হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্য । 


দেশা 


শঙ্কর একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলে | এইবার সে সবে 
এফ. এ. পাশ দিয়ে গ্রামে বসেছে! কাজের মধ্যে সকালে 
বন্ধুবান্ধবদের বাড়তে গিয়ে আড্ঢা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে 
লম্বা ঘুম, কেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া | 

সারা বৈশাখ এইভাবে কাটাবার পরে একাঁদিন তার মা ডেকে 
বললেন_ শোন একটা কথা বাল শঙ্কর। তোর বাবার শরণীর 
ভালো নয়। এ অবস্থায় আর তোর পড়াশুনা হবে কী করে? 
কে খরচ দেবে? এইবার একটা ফিছ কাজের চেষ্টা দ্যাখ । 

মায়ের কথাটা শঙ্করকে ভাঁবয়ে GAT! ATR তার 
বাবার শরীর আজ কমাস থেকে খুব খারাপ যাচ্ছে! 
কলকাতার খরচ দেওয়া তাঁর পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠচে 1 
অথচ করবেই বা কী শঙ্কর ? এখন কি তাকে কেউ চাকার 
দেবে? চেনেই বা সে কাকে? 

আমরা যে সময়ের কথা sats, ইউরোপের ATA 
বাধতে তখনও পাঁচ বছর দৌর | ১৯০৯ সালের কথা । ভখন 
চাকাঁরর বাজার এতটা খারাপ ছল AT | শঙ্করদের গ্রামের এক 
ভদ্রলোক শ্যামনগরে না নৈহাটিতে পাটের কলে চাকার 
করতেন | শঙ্করের মা তাঁর স্ত্রীকে ছেলের চাকারর কথা বলে 
এলেন, যাতে তান স্বামীকে বলে শঙ্করের জন্যে পাটের কলে 
একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন। ভদ্রলোক পরান 
বাঁড় বয়ে বলতে এলেন যে শব্করের চাকুরির জন্যে ভান 
চেষ্টা করবেন! 

> 


শঙ্কর সাধারণ ধরনের ছেলে নয় | স্কুলে পড়বার সময় সে 
বারবার খেলাধূলোতে প্রথম হয়ে এসেছে । সেবার মহকুমার 
একটঁজাবসনের সময় হাইজাম্পে সে প্রথম স্থান আঁধকার করে 
মেডেল পায় । ফুটবলে অমন সেণ্টার ফরওয়ার্ড ও অঞ্চলে 
তখন কেউ ছিল না। সাঁতার দিতে তার জড় খুজে মেলা 
ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বাঁক্সং-এ সে অত্যন্ত 
নিপুণ | কলকাতায় পড়বার সময় ওয়াই. এম. দস. এতে সে 
রীতিমতো stax অভ্যাস করেচে। এই সব কারণে পরাক্ষায় 
সে তত ভালো করতে পারোন, "দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হয়েছিল। 

fse; তার একটি বিষয়ে অদ্ভুত জ্ঞান ছিল | তার বাতিক 
ছিল যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ও বড়-বড় ভূগোলের বই পড়া । 
ভুগোলের OS কষতে সে খুব মজবুত | আমাদের দেশের 
আকাশে যে সব নক্ষত্রমণ্ডল ওঠে, তা সে প্রায় সবই চেনে 
ওটা কালপুরুষ: ওটা aui, ওটা ক্যাঁসওাঁপয়া, ওটা 
বৃশ্চিক । কোন মাসে কোনটা ওঠে, কোন দিকে ওঠে_সব 
ওর নখদর্পণে। আকাশের দিকে চেয়ে তখাঁন বলে দেবে। 
আমাদের দেশের বোঁশ ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে 1 

এবার পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে আসবার সময় সে 
একরাশ ওই সব বই কনে এনেছে, নির্জনে বসে প্রায়ই 
পড়ে আর ক ভাবে ওই জানে। তারপর এল তার বাবার 
৯০ 


অসুখ, সংসারের দ্ারিদ্যু এবং সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের মুখে পাটকলে 
চাকার নেওয়ার জন্যে অনুরোধ | কাঁ করবে সে? সে নিতান্ত 
নির্পায়। মা-বাপের মালন মুখ সে দেখতে পারবে AT । 
অগত্যা তাকে পাটের কলেই চাকার FACS হবে। কিন্তু 
জীবনের স্বপু তাহলে ভেঙে যাবে, তাও সে যে না বোঝে 
এমন নয় । ফুটবলের নাম করা সেপ্টার ফরওয়ার্ড জেলার 
হাইজাম্প চ্যাম্পিয়ান, নামজাদা সাঁতার; শঙ্কর হবে কিনা 
শেষে পাটের কলের বাবু; নিকেলের বইয়ের আকারের 
কৌটোতে খাবার ক পান 'নয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে 
সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে, আবার বারোটার 
সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা, ওাঁদকে সেই 
ছ'টার ভোঁ বাজলে GIS | তার তরুণ তাজা মন এর কথা 
ভাবতেই পারে না যে। ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন 
বিদ্রোহী হয়ে ওঠে রেসের ঘোড়া শেষকালে ছ্যাকড়া গাঁড় 

টানতে যাবে? 
সন্ধ্যার Caf দোঁর নেই । নদীর ধারে নির্জনে বসে-বসে 
শঙ্কর এইসব কথাই ভাবাছল। তার মন উড়ে যেতে চায়। 
প্‌থকীর দূর, দূর দেশে-শত দুঃসাহাসক কাজের 
মাঝখানে। fatecin, স্ট্যানটীলর মতো, হ্যারি জনস্টন, 
মাকের্ণ পোলো, রাঁবনসন PLATA মতো | এর জন্যে ছেলেবেলা 
থেকে সে নিজেকে তোর করেছে-_যাঁদও এ কথা ভেবে দেখোন 
অন্য দেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালগ ছেলেদের 
i ১৯ 


পক্ষে তা ঘটা এক রকম BST! তারা তোর হয়েছে 
কেরানি, স্কুনমান্টার-ডাক্তার বা উাঁকল হবার জন্যে । অজ্ঞাত 
অঞ্চলের অজ্ঞাতপথে পাঁড় দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে 
নিতান্তই দুরাশা । 
প্রদীপের মদ আলোয় সোঁদন রাতে সে ওয়েস্টমাকের 
বড় ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে WA! এই বইখানার 
একটা জায়গা তাকে বড় মুগ্ধ করে। সেরা হচ্ছে প্রসিদ্ধ 
জার্মান পর্যটক আাপ্টন হাউপ্টমান falas আফ্রিকার একটা 
বড় পর্ত-মাউনটেন অফ দি নুন (চাঁদের পাহাড়) 
আরোহণের অদ্ভুত বিবরণ কতবার সে এটা পড়েছে | পড়বার 
সময় কতবার ভেবেছে হের হাউদ্টমানের মতো সেও একাদিন 
যাবে মাউনটেন অফ 'দ মুন জয় করতে ৷ 
SIPS | সাত্যিকার চাঁদের পাহাড় দুরের জানসই 1চরকাল। 
চাঁদের পাহাড় TÅN পৃথিবীতে নামে ? 
সে রানে বড় অদ্ভুত একটা স্বপু দেখল সে £ 
চারধারে ঘন বাঁশের জঙ্গল । বুনো হাতির দল মড়-মড় 
করে বাঁশ ভাঙচ। সে আর একজন কে তার সঙ্গে, দুজনে 
একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে উঠেছে, চারধারের দৃশ্য ঠিক হাউস্ট- 
মানের লেখা মাউনটেন অফ fe মুনের দূশ্যের মতো ৷ সেই 
ঘন বাঁশ বন, সেই পরগাছা ঝোলানো বড়-বড় গাছ, নিচে 
পচাপাতার লাশ, মাঝে-মাঝে পাহাড়ের খাল গা, আর দুরে 
গাছপালার ফাঁকে জ্যোৎস্নায় ধোয়া সাধা ধবধবে চিরত.ষারে 
৯২ 


RPGS কেই aby ১৩১ ৮ 
ঢাকা প্বতি-শিখরাঁট এক-একবার দেখা যাচ্ছে, এক-একবার 


বনের আড়ালে চাপা পড়চে। পরিভ্কার আকাশে দ:-একাঁট 
তারা এখানে ওখানে | একবার সাঁত্যই সে যেন বুনো হাতির 
গর্জন শুনতে পেলে-“সমস্ত বনটা কে*পে উঠল, এত বাস্তব 
বলে মনে হল সেটা, যেন সেই ডাকেই তার ঘুম ভেঙে গেল । 
বিছানার উপর উঠে বল, ভোর হয়ে গিয়েছে, জানলার ফাঁক 
দিয়ে দিনের আলো ঘরের মধ্যে এসেচে । 

উঃ, কি স্বপুটাই দেখেছে সে ! ভোরের স্বপু নাকি সাত 
হয় বলে তো অনেকে। 

অনেকাদন আগের একাঁটি ভাঙা পুরোনো মান্দির 
আছে তাদের গাঁয়ে । বারভূ'ইয়ার এক ভূ'ইয়ার জামাই মদন 
রায় নাকি প্রাচীন দিনে এই মাণ্দর তোর করেন। এখন মদন 
রায়ের বংশে কেউ নেই । মান্দর ভেঙেচুরে গিয়েছে, অশ্বখ- 
গাছ, বটগাছ গাঁজয়েছে Baise, যেখানে ঠাকুরের 
বেদী তার উপরের খিলেনটা এখনো TSP আছে । কোনো 
aie নেই, তবুও শান-দঙ্গলবারে পুজো হয়, মেয়েরা 
বেদীতে গসপ্দুর-চন্দন মাখিয়ে রেখে যায় । সবাই বলে ঠাকুর 
ৰড় জাগ্রত, যে ঘা মানত করে তাই হয় । শঙ্কর সেদিন স্নান 
করে উঠে মীন্দরে একটা বটের alsa গায়ে একটা ঢিল 
ঝুলিয়ে কী প্রার্থনা জানিয়ে এল । 

'ৰকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে TARAA 
বনে বসে রইল । জায়গাটা পাড়ার মধ্যে হলেও বনে ঘেরা, 
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কাছেই একটা পোড়ো বাঁড় ; এদের বাঁড়তে একটা খান হয়ে 
গিয়েছিল শঙ্করের শিশ-কালে_-সেই থেকে বাড়ির মালিক এ 
গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র বাস করচেন ; সবাই বলে জায়গ্রাটায় ভূতের 
ভয়।"'একা কেউ এঁদকে আসে AT | শত্করের কিন্তু এই 
নিজনি মন্দির প্রাঙ্গণের ANA বনে চুপ করে বসে থাকতে 
বড় ভালো লাগে। 

ওর মনে আজ ভোরের স্বপুটা দাগ কেটে বসে গিয়েছে। 
এই বনের মধ্যে বসে শঙকরের আবার সেই ছাঁবটা মনে পড়ল-_ 
সেই মড়-নড় করে বাঁশঝাড় ভাঙচে বুনো হাতির দল, পাহাড়ের 
আঁধত্যকার WG বনে পাতা-ল্তার -ফাঁকেফাঁকে অনেক 
উণ্চুতে পর্বতের জোযাৎস্নাপাণ্ডুর GAAS ত শখরদেশটা যেন 
কোন স্বপুরাজ্যের সীমা নির্দেশ করচে ৷ কত Fay তো সে 
দেখেচে জীবনে-_অত-স:স্পত্ট ছবি স্ব সে দেখোঁন কখনো, 
এমন গভীর রেখাপাত করেনি কোনো স্বপু তার মনে । 

+ 'সব থে) । তাকে যেতে হবে পাটের কলে ঢাকার করতে। 
তাই তার ললাটশীল'পি, নয় কি? . 

TPS মানুষের জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা 
উপন্যাসে ঘটাতে গেলে 'পাঠকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, 
TACAR ভীঁড়য়ে দেবে । শঙ্করের জীবনেও এমন. একটি ঘটনা 
সম্পূর্ণ TASS ভাবে 'ঘটে গেল t- - 

Le সকালবেলা সে. একট নদ্দীর ধারে বোঁড়য়ে. এসে, সবে 
বাড়িতে পা শদরেছেঃএমন সময় GNP NOIA. TET 
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Fel একটুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বললেন-- 
বাবা শশকর, আমার জামায়ের খোঁজ পাওয়া গেছে অনেকাঁদন 
পরে ৷ ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়িতে চিঠি 'দিয়েচে, কাল ford, 
সেখান থেকে এসেছে, এই তার ঠিকানা তারা face দিয়েচে ৷ 
পড় তো বাবা। 

শঙ্কর বললে-_ উঃ, প্রায় দুবছরের পর খোঁজ মিলল । atte 
থেকে পাঁলয়ে গিয়ে কি ভয়টাই দেখালেন । এর আগেও তো 
একবার PACT গেছলেন--না ? তারপর সে কাগজটা খুললে | 
লেখা আছে---প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগাণ্ডা রেলওয়ে হেড 
আঁফস কনস্ট্রাকশন TUAN TN, নোমবাসা, গূর্বআফ্রিকা | 

শঙকরের হাত থেকে কাগজের GAT পড়ে গেল ৷ 

পৃর্বআঁফকা | পালিয়ে মানুষে এতদুর যায়? তবে সে 
জানে ননীবালাদাঁদর এই স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানাপিটে 
ও ভবঘুরে ধরনের ৷ একবার এই গ্রামেই তার সঙ্গে শঙ্করের 
আলাপও হয়োছিল, শঙ্কর তখন এনট্রান্স ক্লাসে সবে উঠেচে। 
লোকটা খুব উদার প্রকাতির,. লেখাপড়া ভালোই জানে, তবে 
কোনো একটা চাকাঁরতে বোঁশাঁদন টিকে থাকতে পারে না, 
উড়ে বেড়ানো স্বভাব | আর একবার পালিয়ে বমা না কোঁচিন 
কোথায় যেন 'গয়োঁছল ৷ এবারও বড়দাদার সঙ্গে কাঁ নিয়ে 
মনোমালিন্য হওয়ার দরুন বাঁড় থেকে পাঁলয়োঁছল এ খবর 
শঙ্কর আগেই শুনোঁছল | সেই প্রসাদবাব: পাঁলয়ে গিয়ে 
ঠেলে উঠেচে একেবারে পূর্ব -আঁফ্লকায় | 
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রামেশ্বর মৃখুষ্যের স্ত্রী ভালো বুঝতে পারলেন না তাঁর 
জামাই কত দূরে গিয়েছে । অতটা দূরত্বের তাঁর ধারণা ছিল 
না। তিনি চলে গেলে শঙ্কর ঠিকানাটা নিজের নোট বইয়ে 
FeCl রাখলে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই প্রসাদবাবুকে 
একখানা চাঁ দিলে ৷ শঙ্করকে তাঁর মনে আছে ক ? তাঁর 
শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের ছেলে সে । এবার এফ. এ. পাশ WA 
বাঁড়তে বসে আছে। তিনি ক একটা চাকার করে দিতে 
পারেন তাঁদের রেলের মধ্যে ? বতদুরে হয় সে যাবে । 
দেড়মাস পরে, যখন শঙ্কর প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে 
চিঠির উত্তর প্রান্ত সম্বন্ধে, তখন একখানা খামের চিঠি এল 
শঙ্করের নামে । তাতে লেখা আছে! 
মোস্বাসা 
RAR পোর্ট স্ট্রীট 


প্রিয় শঙ্কর, 
তোমার om পেয়েছি | তোমাকে আমার খুব মনে আছে। 
কাক্জির জোরে তোমার কাছে সেবার হেরে aig, সে 
কথা ভূদলীন। তম আসবে এখানে ? চলে এসো | তোমার 
মতো ছেলে ষাঁদ বাইরে না বেরুবে তবে কে আর বেরএবে ? 
এখানে নতুন রেল তোর হচ্ছে, আরও লোক নেবে। যত 
তাড়াতাড়ি পারো এসো । তোমার কাজ জুটিয়ে দেবার ভার 
আমি faig, তোমাদের 

শ্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
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শঙকরের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি ৷ যৌবনে Tofte 
Face ছিলেন ডানাঁপটে ধরনের লোক । ছেলে পাটের কলে 
চাকার করতে যাবে তাঁর এতে মত ছল না, শুধু সংসারের 
অভাব অনটনের WALA শঙ্করের মায়ের মতেই সায় দিতে বাধ্য 
হয়োছলেন। 

এর মাস খানেক পরে শঙ্করের নামে এক টোঁলগ্রাম এল 
SHA থেকে । সেই জামাইটি দেশে এসেছেন সম্প্রীতি । 
শঙ্কর যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে টোলগ্রাম পেয়েই । 
feta আবার মোধ্বাসায় ফিরবেন দন BTUs মধ্যে । শঙকরকে 
তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন 1 


॥ ঢুই॥ 


ভার মাস পরের ঘটনা ! মার্চ মাসের শেষ ৷ 
মোম্বাসা থেকে যে রেলপথ গিয়েছে কসম -ভিক্টোরিয়া 
নায়ানজা হদের ধারে--তারই একটা শাখা লাইন তখন 
তোর হচ্ছিল । জায়গাটা মোম্বাসা থেকে সাড়েতনশো মাইল 
পাঁ্চমে | ইউগ্রান্ডা রেলওয়ের নুভসবার্গ স্টেশন থেকে 
বাহাত্তর মাইল দাঁক্ষণ-পাশ্চম কোণে । এখানে শঙ্কর কনস্ট্রাক- 
সন ক্যাম্পের কেরান ও সরকার স্টোরাঁকপার হয়ে এসেচে। 
থাকে ছোট একটা তাঁবৃতে। তার আশেপাশে অনেক 
SRI এখানে এখনও বাঁড়ঘর তোর হয়নি বলে তাঁবু তেই 
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সবাই থাকে। SLT একটা খোলা জায়গায় চক্তাকারে 
সাজানো-_তাদের চারধার ঘিরে বহ: দুরব্যাপী ae প্রান্তর, 
লম্বালম্বা ঘাসে ভরা, মাঝেমাঝে গাছ 1 তাঁবুগুলোর ঠিক 
গায়েই খোলা জায়গার শেষ সীমায় একটা বড় বাওবাব গাছ। 
onsen বিখ্যাত গাছ, শঙ্কর কতবার ছাবিতে দেখেছে, এবার 
সাত্যকার বাওবাব দেখে শত্করের যেন আশ মেটে না। 

নতুন দেশ, শঙ্করের তরুণ তাজা মন, সে ইউগ্রাণ্ডার এই 
নির্জ'ন মাঠ ও বনে নিজের স্বপ্নের সার্থকতাকে যেন খজে 
পেলে । কাজ শেষ হয়ে যেতেই সে SİR, থেকে রোজ বোঁরয়ে 
পড়তো যোঁদকে দুচোখ ষায় সৌদকে বেড়াতে বের হত-- 
পুবে, পশ্চিমে, দাঁক্ষিণে, উত্তরে । সব দিকেই লম্বা-লম্বা ঘাস 
কোথাও মানুষের মাথা সমান উচু, কোথাও তার চেয়েও BE | 

কনস্ট্রাকসন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত হীঞ্জানয়ার সাহেব একাঁদন 
শঙ্করকে ডেকে বললেন__ শোনো রায়, ওরকম এখানে CATS: 
না। বিনা বকে এখানে এক পাও যেও না। প্রথম, এই 
ঘাসের জমিতে পথ হারাতে পারো ! পথ হাঁরয়ে লোকে 
এসব জায়গায় Wale গিয়েছে জলের অভাবে । দ্বিতীয়, 
ইউগ্যণ্ডা সিংহের দেশ। এখানে আমাদের সাড়াশব্দ আর 
হাতুড়ি ঠোকার আওয়াজে fre হয়তো একট; দূরে চলে 
গিয়েচে-াকম্ত ওদের বিশ্বাস নেই । খুব সাবধান | এ সব 
AGA মোটেও নিরাপদ নয়। 

একদিন TATA পরে কাজকর্ম বেশ পুরোদমে চলচে,. 
২০ 


হঠাৎ তাঁবু থেকে feel দূরে লম্বা ঘাসের Gina মধ্যে 
TICS আর্তনাদ শোনা গেল ৷ সবাই সোঁদকে ছুটে 
গেল ব্যাপার কি দেখতে | শঙকরও ছুটল ৷ ঘাসের জাঁম 
পাঁতপাত করে খোঁজা হল-_কিছুই নেই সেখানে । 
কিসের চিৎকার তবে? 
এাঁঞ্জানিয়ার সাহেব এলেন ৷ কুলদের নাম-ডাক হল, দেখা 
গেল একজন কুল ALPES | অন.সম্ধানে জানা গেল সে 
একট; আগে ঘাসের বনের দিকে কাঁ কাজে গিয়েছিল, তাকে 
ফিরে আসতে কেউ দেখোন 1 
খোঁজাখঁজ করতে-করতে ঘাসের বনের বাইরে কটা বাঁলর 
উপরে সিংহের পায়ের দাগ পাওয়া গেল 1 সাহেব বন্দুক নিয়ে 
লোকজন সঙ্গে করে গায়ের দাগ দেখে অনেক দূর গয়ে একটা 
বড়' পাথরের আড়ালে হতভাগ্য কুলির রন্তান্ত দেহ বার 
করলেন । তাকে তাঁবতে ধরাধাঁর করে নিয়ে আসা হল । কিন্ত: 
সিংহের কোনো fee মলল ati লোকজনের চিৎকারে সে 
শিকার ফেলে পালিয়েছে । সন্ধ্যার আগেই কুলি? মারা Caer | 
Cita চারপাশের লম্ব? ঘাস অনেক দূর পর্যন্ত কেটে 
সাফ করে দেওয়া হল পরদিনই । দিন কতক ?সংহের কথা 
ছাড়া তাঁবৃতে আর কোনো গল্পই নেই ৷ তারপর মাসখানেক 
পরে ঘটনাটা পুরনো হয়ে গেল, সে কথা সকলের মনে চাপা 
পড়ে গেল। কাজকর্ম আবার বেশ চলল | 
সেদিন দিনে খুব গরম । সন্ধ্যার একটু পরেই কিন্তু ঠাণ্ডা 
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পড়ল ৷ কুলদের তাঁবুর সামনে অনেক কাঠ-কুটো জ্বালিয়ে 
আগুন করা হয়েচে। সেখানে SHS সবাই গোল হয়ে বসে 
গল্পগ্জব করচে । শঙ্করও সেখানে আছে, সে ওদের গল্প 
“Ta এবং আঁগুকুশ্ডের আলোতে “কেনিয়ামার্নধানউজ' 
পড়ছে ৷ খবরের কাগজথানা পাঁচাদনের পুরনো । Tee, এ 
জনহণন প্রান্তরে তব? এখানাতে বাইরের a Jaa যা কিছ 
একটা খবর পাওয়া যায়। 

তরুমল আস্পা বলে একজন মাদ্রাজী কেরাঁনর সঙ্গে 
শঙ্করের খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল । TORNA তরুণ যুবক, বেশ 
ইংরোজি জানে, মনেও খুব উৎসাহ: ৷ সেবাঁড় থেকে পালিয়ে 
এসেছে এ্যাডভেঞ্টারের নেশায় ৷ শঙ্করের পাশে বসে সে আজ 
সন্ধ্যা থেকে RAINS দেশের কথা, তার বাপ-মায়ের কথা, 
তার ছোট বোনের কথা বলছে! ছোট বোনকে সে বড় 
ভালবাসে ! ATG ছেড়ে এসে তার কথাই Tea aera বড় মনে 
হয় | একবার সে দেশের দিকে যাবে সেপ্টেম্র মাসের শেষে! 
মাস দুই ছুটি মঞ্জুর করবে না সাহেব? 

কুমে রাত বেশ হল । মাঝে-মাঝে আগুন নিভে যাচ্ছে, 
আবার কুলরা তাতে কাঠ-কুটো ফেলে Tra! আরও অনেকে 
উঠে শুতে গেল । কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ ধীরেধীরে দূর 
দিগন্তে দেখা দিস-_ সমগ্র প্রান্তর জুড়ে আলো-আঁধারের 
ALPA আর বুনো গাছের দীর্ঘনদীর্ঘ ছায়া । 

শঙ্করের ভার অদ্ভুত মনে হচ্ছিল বহুদূর বিদেশের এই 
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স্তব্ধ attaa সৌন্দর্য 1 কুিদের ঘরের একটা খাটতে হেলান 
MA সে একদ:চ্টে সম্মুখের বিশাল জনহাীন BABIN আলো- 
আঁধারমাখা রুপের দিকে চেয়ে-চেয়ে কত কি ভাবাছল। ওই 
বাওবাব গাছটার গাঁদকে অজানা দেশের সামা কেপটাউন 
পর্যন্ত TPES A পড়বে কত ATS, অরণ্য প্রাগৈঁতহাসক 
যুগের নগর িম্বার_াবশাল ও শবভশীবকাময় কালাহণার 
মরুভূমি, হীরকের দেশ, সোনার খাঁনর দেশ ! 

একজন বড় স্বর্ণান্বেষন পর্যটক যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে 
পড়ে গেলেন। যে পাথরটাতে লেগে হোঁচট খেলেন সেটা হাতে 
তুলে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার সঙ্গে সোনা 
মেশানো রয়েছে । সে জায়গায় বড় একটা সোনার খাঁন বৌরয়ে 
AGT | এ ধরনের কত গল্প সে পড়েছে দেশে থাকতে | 

এই সেই GTB, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশঃ 
হঈরের দেশ_-কত অজানা জাত, অজানা দশ্যাবলী, অজানা 
জীবজন্তু এর সীমাহীন প্রীপক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে 
আছে, কে তার হিসেব রেখেছে ? 

কত ig ভাবতে-ভাবতে শঙ্কর কখন Tir পড়েছে। 
হঠাৎ গকসের শব্দে তার GT ভাঙল | সে ধড়মড় করে জেগে 
উঠে বসল চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠেচে | ধবধবে শাদা 
জ্যোৎস্না দিনের মতো পাঁরৎকার | আঁগরকুণ্ডের আগুন গিয়েছে 
jaca কুলিরা সব কুণ্ডাল পাকিয়ে আগুনের উপরে শুয়ে 
আছে । কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই। 

২৩ 


হঠাৎ শঙ্করের দৃণ্টি পড়ল তার পাশে_এখানে তো 
fea আপ্পা বসেবসে তার সঙ্গে গল্প করাছল। সে 
কোথায় ? তাহলে সে তাঁবুর মধ্যে ঘুমুতে গিয়ে থাকবে 1 

শও্করও জে উঠে শুতে যাবার উদ্যোগ করচে, এমন 
সময়ে অল্প দূরেই পাশ্চম কোণে মাঠের মধ্যে ভীষণ সিংহ- 
গজনি শুনতে পাওয়া গেল | রাত্রির অস্পষ্ট জ্যোতসনালোক যেন 
কেপে উঠল সে রবে। কুলিরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। 
আাঁজানয়ার সাহেব বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন ৷ শঙ্কর 
জীবনে এই প্রথম শুনলে সিংহের গন-_সেই (দিকাঁদশাহীন 
তৃণভূমির মধ্যে শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় সে গর্জন যে ক এক 
আঁনর্দেশ্য অনুভূতি তার মনে SMT | তা ভয় নয়, সে এক 
রহস্যময় জাঁটল মনোভাব | একজন বৃদ্ধ মাসাই কুলি ছিল 
তাঁবুতে । সে বললে, সিংহ লোক মেরেচে। লোক না মারলে 
এমন গন করবে না! 

তাঁবুর ভিতর থেকে তির্মলের সঙ্গী এসে হঠাং জানালে 
গতরূমলের শবছানা শুন্য । তাঁবূর মধ্যে কোথাও সে নেই । 

কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল 1 শখকরও নিজে তাঁবুর 
মধ্যে কে দেখে এল সত্যই সেখানে কেউ নেই তখাঁন 
কুলিরা আলো জে লে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল | সব তাঁব্‌- 
গুলোতে খোঁজ করা হল, নাম ধরে চিৎকার করে ডাকাডাকি 
করলে সবাই মিলে-তিরুমলের কোনো সাড়া মিলল না। 

তরমল যেখানটাতে শংয়ে ছিল, সেখানটাতে ভালো করে 
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দেখা গেল তখন i কোনো একটা ভাঁর জিনিসকে টেনে face 
যাওয়ার দাগ মাটির উপর APAS । ব্যাপারটা বুঝতে কারো 
দের হল না ৷ বাওবাব গাছের কাছে তিরূমলের জামার হাতার 
খাঁনকটা টুকরো পাওয়া গেল ৷ এঁজানয়ার সাহেব বন্দুক 
নিয়ে আগে-আগে চললেন, শঙ্কর তাঁর সঙ্গে চলল ৷ কুলিরা 
তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল 1 সেই গভীর রানে তাঁব থেকে 
দূরে মাঠের চারিদিকে অনেক জায়গা খোঁজা হল, তিরূমলের 
দেহের কোনো সন্ধান মিলল না। এবার আবার Pee গর্জন 
শোনা গেল, কিন্তু দূরে। যেন এই নির্জন প্রান্তরের 
অধিষ্ঠাত্ৰী কোনো রহস্যময়" রাক্ষসপর বিকট চিৎকার ৷ 

মাসাই কুলিটা বললে-_সংহ দেহ 'নয়ে চলে যাচ্ছে। 
fae, ওকে নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। আরও অনেক- 
গুলো মানুষ ও ঘায়েল না করে ছাড়বে না | সবাই সাবধান | 
যে ?সংহ একবার MALT খেতে শুরু করে, সে অত্যন্ত ধূর্ত 
হয়ে ওঠে 1 

রাত যখন প্রায় তিনটে, তখন সবাই tear stato t 


বেশ ফুটফুটে জ্যোৎসনায় সারা মাঠ আলো হয়ে উঠেছে। 


আঁফ্রকার এই অংশে পাখি বড় একটা দেখা যায় মা দিনমানে, 
fee, এক ধরনের রান্রচর পাখির ডাক শুনতে পাওয়া যায় 
রারে- সে সুর অপাঁ্থ'ব ধরনের Tate । এইমাত্র সেই পাখি 
“কোনো গাছের মাথার বহ:দুরে ডেকে উঠল । মনটা এক 
TAS উদাস করে দেয় । শঙ্কর ঘুমুতে গেল না। আর 
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সবাই তাঁবূর মধ্যে শুতে গেল কারণ পাঁরশ্রম কারো কম 
হয়ান। Ola সামনে কাঠ-কুটো জালিয়ে প্রকাণ্ড আঁগুকুণ্ড 
করা হল। শঙ্কর সাহস করে বাইরে বসতে আবাঁশ্য পারলে 
না-_এ রকম দুঃসাহসের কোনো অর্থ হয় না। তবে সে 
নিজের খড়ের ঘরে শুয়ে জানলা দয় বিস্তৃত জ্যোৎস্নালোীকত 
অজানা প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইল | 

মনে কি এক অদ্ভুত ভাব | তরুমলের অদজ্টীলাপি এই- 
জনই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনোঁছল | তাকেই বা 
ধক জন্যে এখানে এনেচে তার অদষ্ট, কে জানে তার খবর 2 

OTS অদ্ভুত সুন্দর দেখতে-াকভ্ত; আফ্রিকা ভয়ওকর | 
দেখতে বাবলা বনে ভার্ত বাংলাদেশের মাঠের মতো দেখালে 
ধক হবে, আফ্রিকা অজ্ঞানা মত্যসঙ্কুল ! যেখানে-সেখানে 
aoire নিষ্ঠুর মৃত্যুর ফাঁদ পাতা--পর মুহূর্তে কী 
ঘটবে, এ মুহূর্তে তা কেউ বলতে পারে না। 

আফ্রুকা প্রথম বলি গ্রহণ করেচে_ তরঃণ fore, যুবক 
তিরুমলকে : সে বাল চায়। 

{তরুমল তো গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে পরাঁদন থেকে 
এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে আর সেখানে সিংহের উপদ্রবে থাকা 
যায় না । মান ষ-খেকো Pee আঁত ভয়ানক জানোয়ার! 
যেমনসে ধূর্ত, তেমনি সাহসী । সন্ধ্যা তো দুরের কথা, 
fens একা বোঁশদূর যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার আগে, 
তাঁবুর মাঠে নানা জায়গায় বড়বড় আগুনের কুণ্ড করা হয়, 
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কুলির আগুনের কাছে ঘে+ষে বসে AA করে, রান্না করে, 
সেখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করে! MAATA সাহেব 
বন্দূক হাতে রাত্রে তিন-চারবার তাঁকুর চারদিকে ঘুরে 
পাহারা দেন, ফাঁকা আওয়াজ করেন--এত সতকর্তার মধ্যেও 
একটা কুঁলকে সিংহ নয়ে পালালো তরুমলকে মারবার ঠিক 
দুদন পরে সন্ধ্যারারে | 

তার পরদিন একটা সোমাল কাল দুপুরে তাঁবু থেকে 
তিনশো গজের মধ্যে পাথরের GIKO পাথর ভাঙতে গেল-_ 
সন্ধ্যায় সে আর ফিরে এল না! 

সেই AKAR, রাত দশটার পরে, শঙ্কর এজানয়ার সাহেবের 
তাঁব্‌ থেকে feats, লোকজন কেউ বড় একটা বাইরে নেই, 
সকাল-সকাল যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে, কেবল এখানে, 
ওখানে দু-একটা িবপিতপ্রায় আঁগুকুন্ড । দুরে শেয়াল 
ডাকচে__শেয়ালের ডাক শুনলেই শওকরের মনে হয় যে 
বাঙলাদেশের পাড়াগাঁয়ে আছে_-চোখ বুজে নিজের গ্রামটা 
ভাববার চেষ্টা করে, তাদের ঘরের কোণের সেই 'বালাত 
আমড়া গাছটা ভাববার চেষ্টা করে-_আজও সে একবার থমকে 
Wives তাড়াতাঁড় চোখ LACT! 

কি চমৎকার লাগে! কোথায় সে? সেই তাদের গাঁয়ের 
বাঁড়র জানলার কাছে তন্তপোশে শুয়ে ! বালীত আমড়া 
গাছটার ডালপালা চোখ খুলতেই চোখে পড়বে? ঠিক? 


দেখবে সে চোখ খুলে ? 
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শঙ্কর ধীরে-ধীরে চোখ খুললে | 

অন্ধকার প্রান্তর | দূরে সেই বড় বাওবাব গাছটা অস্পষ্ট 
অন্ধকারে দৈতোর মতো দাঁড়য়ে আছে | হঠাৎ তার মনে হল 
সামনের একটা ছাতার মতো গোল খড়ের fag চালার উপরে 
কাঁ যেন একটা নড়চে | পরক্ষণেই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঠ 
হয়ে গেল 1 

প্রকান্ড একটা সংহ খড়ের চালা থাবা দিয়ে VTD গর্ত 
করবার চেস্টা করচে ও মাঝে-মাঝে নাকটা চালার গর্তের 
কাছে jaca গিয়ে সের যেন দ্রাণ ACOD |) 

তার কাছ থেকে চালাটার দুরত্ব বড় জোর বিশ হাত | 

শঙ্কর বুঝলে সে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত | সিংহ চালার খড় 
খশ্রচয়ে গর্ত করতে ব্যস্ত, সেখান দিয়ে ঢুকে সে মানুষ নেবে 
_শশকরকে সৈ এখনো দেখতে পায়ান। তাঁবুর বাইরে কোথাও 
লোক নেই, 1সংহের ভয়ে বোঁশ রানে কেউ বাইরে থাকে না। 
freer সে সম্পূর্ণ িরস্র, একগাছ লাঠি পর্যন্ত নেই হাতে। 

শঙ্কর নিঃশব্দে পিছন হঠতে লাগল এঞ্জানয়ারের Stas 
দিকে, সিংহের দিকে চোখ রেখে: এক মানট---দ: মীনউ” 
জের স্নায়ূমণ্ডলপর উপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, ত্য এর 
আগে শঙ্কর জানত না। একটা ভশীতসূচক শব্দ তার মুখ 
দদয়ে বেরূল না বা সে হঠাৎ পিছ: Tarca দৌড় দেবার চেষ্টাও 
করলে না | 

এঁঞানিয়ারের তাঁবুর পদা উঠিয়ে সে ঢুকে দেখলে সাহেব 
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টোবলে বসে তখনো কাজ করচে! সাহেব ওর রকম-সকম 
দেখে Riss হয়ে কিছ জিগগেস করবার আগেই ও 
বললে-_পাহেব, সিংহ ৷ 

সাহেব লাফিয়ে উঠল-_কৈ ? কোথায় ? 

বন্দুকের র্যাকে একটা "৩৭৫ ম্যানল কার রাইফেল ছিল, 
সাহেব সেটা নামিয়ে নিলে | শঙকরকে আর একটা রাইফেল 
“দলে । দৃজনে SIA পদা তুলে আদ্তে-আস্তে বাইরে এল ৷ 
একট; দূরেই কুলি লাইনের সেই গোল চালা । কিন্তু চালার 
উপর কোথায় সংহ'? শঙ্কর আঙুল দিয়ে দোখয়ে বললে, 
এই মার দেখে গেলাম স্যার | À চালার উপর সিংহ থাবা 
দিয়ে খোঁচাচেচ ৷ 

সাহেব বললে- পাঁিয়েচে । STATO সবাইকে ৷ 

একট: পরে তাঁবুতে মহা সোরগোল পড়ে গেল। লাঠি 
note, গাঁত, sora নিয়ে কুলির দল হল্লা করে বোঁরয়ে 
পড়ল, খোঁজ-খোঁজ চারদিকে, খড়ের চালা সাঁত্য ফুটো দেখা 
গেল । সিংহের পায়ের দাগও পাওয়া গেল । কিন্তু সিংহ 
উধাও হয়েছে | আগুনের কুষ্ডে বোঁশ করে কাঠ ও শুকনো 
খড় ফেলে আগুন আবার জরালানো হল। সেই রাত্রে 
অনেকেরই ভালো ঘুম হল না, Clase বাইরেও বড় একটা 
কেউ রইল না । শেষ রান্রের দিকে শঙ্কর নিজের তাঁবতে শুয়ে 
একট. TÄNA পড়োছিল-_একটা মহা দোরগোলের শব্দে তার 
Ca ভেঙে গেল ৷ মাসাই কুলিরা দিম্বা-সম্বা। বলে চিৎকার 

৩১ 


করছে। দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল | শওকর তাঁবুর বাইরে 
এসে ব্যাপার জিগগেস করে জানলে [সিংহ এসে আস্তাবলের 
একটা ভারবাহণ অম্বতরকে জখম করে গয়েচে--এইমাত ! সবাই 
শেষ রাত্রে একট; ঝিমিয়ে পড়েছে আর সেই সময়ে এই কাণ্ড | 

পরাঁদন সন্ধ্যার ঝোঁকে একটা ছোকরা কুলিকে তাঁবু থেকে 
একশো হাতের মধ্যে সিংহ নিয়ে গেল । দিন চারেক পর আর 
একটা FACS নিলে বাওবাব গাছটার তলা থেকে! 

giam কেউ আর কাজ করতে চায় না। লম্বা লাইনে 
গাঁতিওয়ালা কুলিদের অনেক সময় খুব ছোট দলে ভাগ হয়ে 
কাজ করতে হয়--তারা তাঁবু ছেড়ে দিনের বেলাতেও বোশ- 
দূর যেতে চায় না ! SİRA মধ্যে থাকাও রাত্রে নিরাপদ নয়। 
সকলের মনে ভগ়_ প্রত্যেকেই ভাবে এবার তার পালা। 
কাকে কখন নেবে FoR, দ্বরতা নেই। এই অবস্থায় কাজ হয় 
না। কেবল মাসাই কুলিরা আঁবচালত রইল-_-তারা ঘমকেও 
ভয় করে না। তাঁবু থেকে দুমাইল দুরে গতির কাজ তারাই 
করে, সাহেব বন্দুক নিয়ে দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার তাদের 
দেখাশুনা করে আসে | 

কত নতুন ব্যবস্থা করা হল, কিছুতেই সিংহের উপদ্রব 
কমল না। অত চেষ্টা করেও PRA শিকার করা গেল না। 
অনেকে বলল সিংহ একটা নয় অনেকগলো-কটা মেরে ফেলা 
যাবে 2 সাহেব বললে--মান:ষ-খেকো সিংহ বোঁশ থাকে AT | 
এ একটা ীসংহেরই কাজ | 
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একদিন সাহেব শঙ্করকে ডেকে বললে বন্দুকটা নিয়ে 
গাঁতদার কুলিদের একবার দেখে আসতে ৷ শঙ্কর বললে 
সাহেব তোমার ম্যানালকারটা দাও ৷ 
সাহেব রাজা হল । শঙ্কর বন্দহক PACH একটা অশ্বতরে 
চড়ে রওনা হল--তাঁবু থেকে মাইলখানেক দুরে এক জায়গায় 
একটা ছোট জলা । শঙ্কর দূর থেকে জলাটা যখন দেখতে 
পেয়েছে, তখন বেলা প্রায় তিনটে ৷ কেউ কোনো দিকে নেই, 
রোদের ate মাঠের মধ্যে তাপ-তরঙ্ের সৃষ্ট করেছে। 
হঠাৎ অন্বতর থমকে দাড়িয়ে গেল । আর কিছুতেই সেটা 
এগিয়ে যেতে চায় না। শঙ্করের মনে হল জায়গাটার দিকে যেতে 
অধ্বতরটা ভয় পাচ্চে। একটু পরে পাশের ঝোপে কী যেন 
একটা নডল | TSS, সোঁদকে চেয়ে সে কিছু দেখতে পেলে 
AT | সে PAST থেকে নামল তবুও | HATA নড়তে চায় AT | 
হঠাৎ শগকরের ANA ষেন বিদ্যুৎ খেলে গেল । ঝোপের 
মধ্যে সহ তার জন্যে ও পেতে বসে নেই তো ? অনেক 
সময়ে এ রকম হয় সে জানে, সিংহ পথের পাশে ঝোপ-বাড়ের 
মধ্যে লীকয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তার শিকারের অন: 
সরণ করে। নিজজন স্থানে WA বুঝে তার ঘাড়ের উপর 
লাফিয়ে পড়ে ৷ যাঁদ তাই হয় ? শশুর অশ্বতর নিয়ে আর 
এগিয়ে যাওয়া Siow িবেচনা করলে না । ভাবলে তাঁবুতে 
ফিরেই যাই। সবে সে তাঁবুর দিকে অম্বতরের মুখটা 'ফা রয়েছে 
এমন সময় আবার ঝোপের মধ্যে কি একটা নড়ল। সঙ্গে- 
© (৮৫) ৩৩ 


সঙ্গে ভয়ানক সিংহ গর্জন এবং একটা ধূসর বর্ণের বিরাট দেহ 
সশব্দে অন্বতরের উপর এসে পড়ল | শঙ্কর তখন হাত চারেক 
afaa আছে, সে তখুনি ফিরে দাঁড়িয়ে বন্দুক উশচয়ে উপার- 
উপাঁর দুবার গুলি করলে ! গাল লেগেছে feat বোঝা গেল 
না, কিন্তু; তখন অম্বতরমাটিতে লুটিয়ে পড়েচে- ধূসর বর্ণের 
জানোয়ারটা পলাতক | শঙ্কর পরীক্ষা করে দেখলে অম্বতরের 
কাঁধের কাছে অনেকটা মাংস fas oN, ace মাটি ভেসে 
যাচ্ছে৷ যন্ত্রণায় সে ছটফট করচে । শঙ্কর এক গলিতে তার 
যন্ত্রণার অবসান করলে | তারপর সে তাঁবুতে fea এল I 
সাহেব বললে সংহ' নশ্চয়ই জখম হয়েছে। বন্দুকের 
গুলি যাঁদ গায়ে লাগে তবে দদ্তৃরমতো জখম তাকে হতেই 
হবে কিন্তু গুলি লেগোঁছল তো ? শঙ্কর বললে গুলি লাগা- 
লাঁগর কথা সে বলতে পারে না। বন্দুক ছপুড়ছিল এইমাত্র 
কথা । লোকজন নিয়ে খোঁজাখ*দাঁজ করে দু-তিনাঁদনেও কোনো 
আহত বা মৃত 1সংহের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল AT L 
জুন মাসের প্রথম. থেকে বর্ষা নামল । কতকটা সিংহের 
উপদ্ববের জন্যে, কতকটা বা জলাভূমর সান্নধ্যের জন্যে 
জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় Sig, ওখান থেকে উঠে গেল | 
শঙ্করকেআর কনস্ট্রাকসনতাঁবুতেথাকতে হল না | কসম 
থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দুরে একটা ছোট স্টেশনে সে স্টেশন- 
মাস্টারের কাজ পেয়ে জানসপত্র নিয়ে সেখানেই চলে গেল । 
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মতিন ॥ 


AU পদ পেয়ে উৎফুল্ল মনে শঙ্কর যখন স্টেশনটাতে এসে 
নামল, তখন বেলা তিনটে হবে । স্টেশনঘরটা খুব ছোট । 
মাটির প্ল্যাটফর্ম, প্ল্যাটফর্ম আর স্টেশনঘরের আশপাশ 
কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ৷ স্টেশনঘরের পিছনে তার 


"থাকবার CHIR | পায়রার খোপের মতো ছোট। যে 


GAMA তাকে বহন করে MATIT, সেখানা IPARA দিকে 
চলে গেল । শঙ্কর যেন অকল সমুদ্রে পড়ল ৷ এত নির্জন 
স্থান সে জীবনে কখনো কল্পনা করোনি ৷ 

এই স্টেশনে সে-ই একমাত্র কর্মচারী | একটা কুল পর্যন্ত 
নেই । সে-ই কুলি, সে-ই পয়েণ্টসম্যান, সে-ই সব। 

এ রকম ব্যবস্থার কারণ হচ্ছে এই যে, এসব স্টেশন এখনো 
‘মোটেই আয়কর নয়। এর আঁস্তত্ব এখনো পরীক্ষা-সাপেক্ষ ! 
এদের পিছনে রেল-কোম্পাঁন বেশি খরচ করতে রাজ নয় ! 
একখানি ট্রেন সকালে, একখানি এই গেল-_-আর দারা দিন- 
রানে ট্রেন নেই। 

সুতরাং তার হাতে প্রচুর অবসর আছে | চার্জ বুঝে নিতে 
হবে এই একট; কাজ। আগের স্টেশনমাস্টারাটি গ:জরাি, 
বেশ ইংরোঁজ জানে। সে নিজের হাতে চা করে নিয়ে এল । 


চার্জ বোঝাবার বোঁশ কছ:ু নেই । গুজরাট ভদ্রলোক তাকে 
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পেয়ে খুব খশি ! ভাবে বোধ হল সে কথা বলবার সঙ্গী 
পায়ান অনেকাঁদন। দুজনে প্ল্যাটফর্মে এঁদক-গাঁদক 
পায়চারি করলে | 
শঙ্কর বললে-_কটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা কেন? 
গুজরাট ভদ্রলোকাঁট বললে-_ও কিছ, নয়। নির্জন: 
জ্ায়গা-_তাই ৷ 

শঙ্করের মনে হল $ঁক একটা কথা লোকটা গোপন করে 
গেল। ease আর পাঁড়াপীড় করলে না। রাত্রে ভদ্রলোক 
রুটি গড়ে শঙ্করকে খাবার নিমন্ত্রণ করলে । খেতে বসে হঠাৎ 
লোকাঁট চেশচয়ে উঠল- an ভুলে গিয়োছি। 

ক হল? 

__খাবার জল নেই মোটে, ট্রেন থেকে নিতে একদম ভুলে 
শিয়েছি। 

_সে ক ? এখানে জল কোথাও পাওয়া যায় না ? 

_ কোথাও না! একটা FAT আছে, তার জল বেজায় 
তেতো আর কথা । সে জলে বাসন মাজা ছাড়া আর কোনো 
কাজ হয় না। খাবার জল ট্রেন থেকে ?দয়ে যায় । 

বেশ জায়গা বটে। খাবার জল নেই, MAATA নেই | 
এখানে স্টেশন করেছে কেন শঙ্কর বুঝতে পারল না। 

পরাদন সকালে GORT স্টেশনমাস্টার চলে গেল ৷ 
শশুকর পড়ল একা ৷ নিজের কাজ করে, রাঁধে খায়, ট্রেনের 
সময় প্র্যাটফর্মে' দিয়ে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে কি বড় 
৩৬ 


ঢোঁবলটা'ত শুয়ে TONI) বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে 
প্ল্যাটফর্মে পায়চাঁর করে । 
স্টেশনের চারধার ঘিরে ae, সীমাহীন প্রান্তর, দীর্ঘ 
ঘাসের বন, মাঝে ইউকা, বাবলা গাছ-_দুরে পাহাড়ের সার 
সারা BEATA জুড়ে ৷ ভার সংন্দর দৃশ্য | 
গুজরাট লোকটি ওকে বারণ করে 'গিয়েছিল- একা যেন 
এই সব মাঠে সে না বেডাতে বার হয়। 
শঙ্কর বলোছিল--কেন ? 
সে প্রশ্রের সন্তোষজনক উত্তর গুজরাট ভদ্রলোকাঁটির কাছ 
থেকে পাওয়া যায়ান ! কিন্ত তার উত্তর অন্য দিক থেকে সে 
রান্রেই মিলল ৷ 
রাত বোঁশ না হতেই আহারাদ সেরে শঙ্কর স্টেশনঘরে 
ais জালিয়ে বসে ডায়োর িখছে--স্টেশনঘরেই সে 
শোবে। সামনের কাচ-বসানো দরজাট বন্ধ আছে Tes, 
আগল দেওয়া নেই, কিসের শব্দ শুনে সে দরজার দিকে চেয়ে 
দেখে দরজার ঠিক বাইরে কাচে নাক লাগয়ে প্রকাণ্ড সিংহ | 
শঙ্কর কাঠের মতো বসে রইল ৷ দরজা একট: জোর করে 
ঠেললেই খুলে যাবে। সেও সম্পূর্ণ নিরদ্ত্র । টেবিলের ওপর 
কেবল কাঠের রূলটা মান আছে। 
দসংহটা কিন্ত কোঁতুকের সঙ্গে শঙ্কর ও টোবলের কেরোসিন 
বাঁতিটার 1দকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ৷ খ্‌ব বোশক্ষণ 
‘ছল না, হয়তো মিট দুই, কিন্ত; CAT মনে হল সে আর 
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সিংহটা কতকাল ধরে পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়য়ে 
BUS | তারপর Tree ধীরে ধীরে অনাশক্ত ভাবে HART থেকে 
সরে গেল। শঙ্কর হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেল। সে 
তাড়াতাঁড় গিয়ে দরজার আগলটা তুলে দিলে । 

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলে স্টেশনের চারিদিকে কাঁটা- 
তারের বেড়া কেন ৷ Tga; শঙ্কর একট; ভুল করোঁছল-__সে 
আধাঁশক ভাবে বুঝোছিল মাত্র, বাঁক উত্তরটা পেতে দু 
agiia বিলম্ব ছল । 

সেটা এল অন্য দিক থেকে । 

পরাঁদন সকালের ট্রেনের গার্ডকে সে রান্রের ঘটনা বলল | 
গার্ড" লোকাঁট ভালো, সব শুনে বললে__এসব অঞ্চলে HET 
এমন অবন্থা। এখান থেকে বারো মাইল দূরে তোমার মতো 
আর একটা স্টেশন আছে- সেখানেও এই দশা। এখানে 
তো যে কাণ্ড ` 

সে ক একটা কথা বলতে স্বাচ্ছিল, কিন্তু; হঠাৎ কথা বদ্ধ 
করে ট্রেনে উঠে পড়ল ! স্বাবার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে বলে 
গেল- বেশ সাবধানে থেক সর্বদা i 

শব্কর TESS হয়ে পড়ল,এরা কী কথাটা চাপা দিতে চায় P 

TARE ছাড়া আর িছ7 আছে নাক ? যাহোক, সৌদন থেকে 
শঙ্কর প্র্যাটফর্মে স্টেশনঘরের সামনে রোজ আগদন জালিয়ে 
রাখে। সন্ধ্যার আগেই দরজা -বন্ধ করে স্টেশনঘরে ঢোকে_ 
অনেক রাত পর্যন্ত বসে পড়াশদনা করে বা ভায়োর লেখে ৷ 
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Aaa আঁভজ্ঞতা অদ্ভুত | বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার নামে, 
প্রযাটফমেরি ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্যে দিয়ে রাত 
বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়, মাঠের মধ্যে প্রহরে-প্রহরে 
শেয়াল ডাকে, এক-একাঁদন গভীর রাতে দুরে কোথাও 

TROA গর্জন শুনতে পাওয়া যায়-_অক্ভূত জীবন | 
ঠিক এই জীবনই সে চেয়েছিল ৷ এ তার রন্ডে আছে। এই 
জনহশন প্রান্তর, এই রহসাময়ী রাতি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা 
আকাশ, এই বিপদের আশৎকা_এই তো জীবন। নিরাপদ 

শান্ত alas {নিরীহ কেরানীর হতে পারে--তার নয়) 
সেদিন বিকেলের ট্রেন রওনা করে দিয়ে সে নিজের 
কোয়া্টারের রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্চে এমন সময় খর্শটর গায়ে 
কাঁ একটা দেখে সে তিন হাত লাফ য়ে পাঁছয়ে এল 
প্রকান্ড একটা হলদে খাঁরশ গোখুরা তাকে দেখে ফণা উদ্যত 
করে STS থেকে প্রায় এক হাত বাইরে মুখ বাড়িয়েছে আর 
দ:সেকে'্ড পরে যাঁদ শঙ্করের চোখ সৌঁদকে পড়ত--তাহলে 
AT, এখন সাপটাকে মারবার ক করা যায় 2 কিন্তু সাপটা 
পরমূহূর্তে খাট বেয়ে উপরে খড়ের চালের মধ্যে MTFC 
পড়ল ৷ বেশ কাণ্ড বটে ! এ ঘরে গয়ে শত্করকে এখন ভাত 
রাঁধতে বসতে হবে। এ সিংহ নয় যে দরজা বন্ধ করে আগুন 
জেবলে রাখবে ৷ খাঁনকটা ইতস্তত করে HHA অগত্যা ATLA 
ঢুকল এবং কোনোরকমে তাড়াতা'ড় ATT সেরে সন্ধ্যা হবার 
আগেই খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে সেখান থেকে বেরিয়ে স্টেশন- 
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ঘরেএল | কিন্তুস্টেশনঘরেই বাঁবিম্বাস ক ? সাপ কখন কোন 
ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকবে, তাকে ক আর ঠোঁকয়ে রাখা যাবে ? 

পরান সকালের ট্রেনে গার্ডের গাঁড় থেকে একটি নতুন 
কুলি তার রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল । সপ্তাহে দান 
মোদ্বাসা থেকে চাল আর আল; রেল-কোম্পানশ এইসব 
নির্জন স্টেশনের কমণচারীদের পাঠিয়ে দেয়_মাসক বেতন 
থেকে এর দাম কেটে নেওয়া হয়৷ 

যে কুলিটা রসদের বস্তা নামিয়ে দিতে এল সে ভারতীয়, 

গুজরাট অঞ্চলে aig: Fou নামিয়ে সে কেমন যেন 
অদ্ভুত ভাবে চাইল শঙ্করের TH, এবং পাছে শঞ্কর তাকে 
কিছু জিহগেস করে, এই ভয়েই যেন তাড়াতাঁড় গাঁড়তে 
গিয়ে উঠে পড়ল । 

কুলির সে MÂS শঙ্করের চোখ এড়ায়ীন। কাঁরহস্য জাঁড়ত 
আছে যেন এই জায়গাটার সঙ্গে, কেউ তা ওর কাছে প্রকাশ 
করতে চায় AT | প্রকাশ করা যেন বারণ আছে। ব্যাপার কী? 

দিন দুই পরে ট্রেন পাশ করে সে নিজের কোয়ার্টারে 
ঢুকতে যাচ্ছে-_আর একটু হলে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছিল 
আর ক ! সেই খাঁরশ গোখুরা সাপ । LT WT সাপটাও হতে 
পারে, AGA একটা যে নয় তারও কোনো প্রমাণ নেই । 

শঙ্কর সেই দন স্টেশন্ঘর, নিজের কোয়াটার ও চারধারের 
জমি ভালো করে পরণক্ষা করে দেখলে | সারা জায়গার মাটিতে 
বড়বড় গর্ত, কোয়াটারের উঠোনে, রান্নাঘরের দেয়ালে, কাঁচা 
go 


স্্যাটফর্মের মাঝে মাঝে সর্বত্র গর্ত ও ফাটল আর RAT 
মাটি । তবুও সে কিছু বুঝতে পারলে না। 

একদিন সে স্টেশসঘরে ঘিয়ে আছে, রাত অনেক। ঘর 
অন্ধকার, হঠাৎ শত্করের ঘুম ভেঙে গেল । পাঁচটা ই'শ্দ্িয়ের 
বাইরে আর একটা কোনো ইন্দ্রিয় যেন মুহূর্তের জন্য 
জার্গারত হয়ে উঠে তাকে জানয়ে ?দলে যে সে ভয়ানক বিপদে 
পড়বে । ঘোর অন্ধকার, শঙ্করেব সমস্ত শরীর যেন শউয়ে 
উঠল ৷ BR হাতড়ে পাওয়া বার না কেন? অন্ধকারের 
মধ্যে যেন একটা িসের অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে i 
হঠাৎ GHC তার হাতে ঠেকল, এবং কলের প:ত নলের মতো 
সে সামনের Tacs ঘুরিয়ে ÒB ÒT জাললে । 

অঙ্গে-সঙ্গেই সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে টর্চটা ধরে 
বিছানার উপরেই বসে রইল | 

দেয়াল ও তার ছানার মাঝামাঁক জায়গায় মাথা উ'চু 
করে তুলে ও টর্চের আলো পড়ার দরুন সামাঁয়ক ভাবে 
আলো -আঁধাবর লেগে থ-খেয়ে আছে আফ্রিকার ক্রুর ও 
FRAGT সাপ- কালো মাম্বা। ঘরের মেঝে থেকে দাপটা 
প্রায় আড়াই হাত By হয়ে উঠেছে_এটা এমন কিছ আশ্চর্য 
নয় যখন ব্র্যাক NAT সাধারণত মানুষকে তাড়া করে তার 
ঘাড়ে ছোবল মারে । ব্যাক মাম্বার হাত থেকে রেহাই পাওয়া 
এক রকম HTH AT তাও শঙ্কর শুনেছে | 

শৎকরের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বপদে তার 

৪৯ 


সহজে ব্ম্ধিভ্রংশ হয় না--আর তার AT Twat উপর সে 
ঘোর 1বপঙ্গেও Bes বজায় রাখতে পারে | 

HOTT বুঝলে হাত বাঁদ তার একট, কেপে বায়_-তবে যে 
CLO’ সাপটার চোখ থেকে আলো সরে যাবে_ সেই মুহুর্তে 
ওয় আ্কলা-আঁধার কেটে যাবে এবং Ga, Ta সে করবে আক্রমণ । 

বস বুঝলে তার আয়ু HSA করচে এখন দৃঢ় ও 
অকাঁম্পক্ হাতে টচ্টা সাপের চোখের দিকে ধরে থাকার 
উপর | যতক্ষণ সে এ রকম ধরে রাখতে পারবে ততক্ষণ সে 
নিরাপদ | কিন্ত ate dor একট. atte ওদিক সরে যায়? 

শঙ্কর টর্চ ধরেই রইল | সাপের চোখ দুটো ছ্লচে যেন 
দুটো আলোর দানার মতো । ক ভীষণ শান্ত ও রাগ প্রকাশ 
পাচ্ছে ভাবুকের মতো খাড়া উদ্যত তার কালো মিশমিশে সরু 
দেহটাপ্ে ৷ 

শখ্বর তুলে গেছে চারপাশের সব আসবাব-পন্ন, আফ্রিকা 
দেশটা, তার রেলের চাকার, মোম্বাসা থেকে িসুমু 
লাইনটা, তার দেশ, তার বাবা-মা_ সমস্ত জগৎটা শুন্য হয়ে 
গিয়ে সামনের ওই দুটো জবল-জঃলে আলোর দানার পাঁরণত 
হয়েছে, ভার বাইরে শূন্য ! অন্ধকার ! মৃত্যর মতো শূন্য, 
প্রলয়ের পরের বিশ্বের মতো অব্ধকার | 

সত্য কেবল এই মহাঁহংল্র উদ্যত-ফণা TAT, যেটা 
প্রত্যেক ছোবলে ১৫০০ 'মালগ্রাম তীর {বিষ FONA ঢুকিয়ে; 
দিতে পারে এবং দেবার জন্যে ওং পেতে রয়েছে | 
৪২ 


শঙ্করের হাত Tatas করছে, আঙুল অবশ হয়ে আসছে? 
কনুই থেকে বগল পর্যন্ত হাতের যেন ATG নেই । কতক্ষণ সে 
আর উচ ধরে থাকবে? আলোর দানা দুটো হয়তো সাপের 
চোখ নয়-_-জোনাীক পোকা কংবা নক্ষত্র--কিংবা__ 

টর্চের ব্যাটারর তেজ কমে আসচে নাঃ শাদা আলো 
যেন হলদে ও 'নস্তেজ হয়ে আসছে না? feu, জোনাকি 
পোকা কিংবা নক্ষত্র দুটো তেমাঁন জৰলচে | রাত নাদিন? 
ভোর হবে না সন্ধ্যা হবে? 

শঙ্কর নিজেকে সামলে নলে ৷ ওই চোখ TTT 
জৰালাময়ী TG তাকে যেন মোহগ্রস্ত করে তদ্লচে। সে 
সজাগ থাকবে | এ তেপান্তরের মাঠে চেশ্চালেও কেউ কোথাও 
নেই সে জানে, তার নিজের স্নায়মণ্ডলীয় দড়তার উপর 
দনর্ভর করচে তার জীবন | কিস্ত; সে পারচে না যে, হাত যেন 
টনটন করে অবশ হয়ে আসচে, আর কতক্ষণ সে টর্চ ধরে 
থাকবে ? সাপে না হয় ছোবল দিক THB, হাতখানা একটু 
নামিয়ে সে আরাম বোধ করবে এখন | 

তারপরেই ঘাঁড়তে টং-টং করে তিনটে বাজলো | ঠিক 
রাত fered পর্যন্তই বোধ হয় শঞ্করের আয়ু ছিল, কারণ 
[তিনটে বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কেপে উঠে নড়ে গেল-_ 
সামনের আলোর দানা দুটো গেল নিভে 'কন্ত সাপ কই ? 
তাড়া করে এল না কেন? 

পরক্ষণেই শঙ্কর বুঝতে পারলে সাপটাও সামায়ক 
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TR 
মোহগ্ৰস্ত হয়েচে তার মতো | এই অবসর ! বিদ্বতের চেয়েও 
বেগে সে টেবিল থেকে একলাফ মেরে অন্ধকারের মধ্যে দরজার 
আগল খুলে ফেলে ঘরের বাইরে গয়ে দরজাটা বাইরে থেকে 
বন্ধ করে দিল । 

সকালের ট্রেন এল ৷ শঙ্কর বাকি .রাতটা প্ল্যাটফমেই 
কাটিয়েছে। ট্রেনের গার্ডকে বললে সব ব্যাপার । গার্ড বললে 
চলো দৌঁখ স্টেশনঘরের মধ্যে । ঘরের মধ্যে কোথাও সাপের 
PRS পাওয়া গেল ATL গার্ড লোকটা ভালো, বললে__ 
বাল তবে শোনো ! খুব বে'চে গিয়েচ কাল রান্রে। এতাঁদন 
কথাটা তোমায় বানি, পাছে ভয় পাও | তোমার আগে ব্যান 
প্টেশনমাস্টার এখানে িলেন_-তাঁদও সাপের উপদ্রবেই 
এখান থেকে পালান। তাঁর আগে দুজন স্টেশনমাস্টার এই 
স্টেশনের কোয়ার্টারে সাপের কামড়ে মরেচে। আফ্রিকার 
ব্যাক মান্বা যেখানে থাকে, তার ব্লিসঈমানার লোক আসে AT । 
PSI কথাটা বললাম, উপরওয়ালাদের বলো না যেন A 
আমার কাছ থেকে এ কথা শুনেছ । দ্রান্সফারের দরখাস্ত কর । 
শঙ্কর বললে-_দরখাস্তের উত্তর আসতেও তো দোঁর 
হবে, তম একটা উপকার কর। আম এখানে একেবারে 
নিরসন, আমাকে একটা বন্দুক fe রিভলবার যাবার পথে য়ে 
we আর কিছু কার্বালক opts কিরবার পথেই 
কাবালিক আযাসিডটা আমাকে দিয়ে ষেও। 
ট্রেন থেকে সে একটা PIAF নামিয়ে নিলে এবং দুজনে 
৪৬ 


খমলে সারাদন সব গর্ত afer বেড়ালে । পরীক্ষা করে 
“দেখে মনে হল কাল রাত্রে স্টেশনঘরের পাঁশ্চমের দেওয়াঙ্গের 
কোণে একটা গর্তথেকে সাপটা বেরিয়ে ছিল । গতগুলো 
ইন্দুরের, বাইরের সাপ দিনমানে ইদুর খাবার লোভে গর্ভে 
ঢুকেছিল হয়তো । গর্তটা বেশ ভালো করে বাাঁজয়ে দিলে । 
ডাউন-দ্রেনের গার্ডের কাছ থেকে এক বোতল কার্বালক 
SUS পাওয়া গেল-_ঘঘরের সর্বত্র ও আশে-পাশে সে 
mias ছাড়িয়ে দলে | কুলিটা তাকে একটা বড় লাঠি দিয়ে 
গেল । a তিনদিনের মধ্যেই রেল-কোম্পান থেকে ওকে একটা 
বন্দুক দিলে | 


॥ চার ॥ 


স্টেশনে জলের বড়ই কষ্ট ! ট্রেন থেকে যে জল দেয়, তাতে 
'রান্না-খাওয়া কোনো রকমে চলে স্নান আর হয় না। 
এখানকার কুয়োর জলও শুকিয়ে গিয়েছে । একদিন সে LAT 
স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দরে একটা' জলাশয় আছে 
সেখানে ভালো জল পাওয়া যায় মাছও AKE | 

স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে একাঁদন সে সকালের ট্রেন 
রওনা করে দিয়ে সেখানে মাছ ধরতে চলল--সঙ্গে একজন 
সোমাল কুলি, সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। মাছ ধরার 


সাজসরঞ্জাম মোম্বাসা থেকে আ'য়ে নিয়ে ছিল । জলাশয়টা 
৪৭ 


মাঝাঁর গোছের, চারধারে উচু ঘাসের বন, ইউকা গাছ, 
কাছেই একটা GAGS পাহাড় | জলে সে স্নান সেরে উঠে ঘণ্টা 
দুই ছিপ ফেলে ট্যাংরা জাতীয় ছোট-ছোট, মাছ অনেকগৃি 
পেলে ৷ মাছ অদৃষ্টে জোটোনি অনেকাঁদন foe, আর বোশ 
দৌর করা চলবে না কারণ আবার 1বকেল চারটের মধ্যে 
স্টেশনে পেশছনো চাই, বিকেলের ট্রেন পাশ করাবার জন্যে । 

মাঝেমাঝে প্রায়ই সে মাছ ধরতে যায়। কোনোঁদন সঙ্গে 
লোক থাকে_-প্রায়ই একা AA | স্নানের BFS ঘুচেছে। 

গ্রীষ্মকাল FÈ প্রখর হয়ে উঠল ৷ আফ্রকার দারুণ 
গ্রীতম_ বেলা নটার পর থেকে আর রোদে যাওয়া যায় না। 
এগ্ারোটার পর থেকে RAI মনে হয় যেন 'দকাঁবাদক 
MOMS করে জ্বলচে। তবুও সে ট্রেনের লোকের মুখে 
শুনলে TRATES ও দাক্ষিণআফ্রকার গরমের কাছে এ 
নাক কিছুই নয় । 

শখপ্রই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা থেকে শঙ্করের জশবনের 
ate মোড় ঘুরে অন্য পথে চলে গেল! একাদন সকালের 
দিকে শঙ্কর মাছ ধরতে গিয়োছিল। যখন ফিরচে তখন বেলা 
তিনটে । স্টেশন যখন আর মাইলটাক আছে, তখন শহ্করের 
কানে গেল সেই aly প্রান্তরের মধ্যে কে যেন কোথায় 
অস্ফুট আর্তদ্বরে কী বলচে! কোনাঁদক থেকে স্বরটা 
আসচে, লক্ষ্য করে PRA যেতেই দেখলে একটা ইউকা- 
গাছের নিচে স্বক্প মান্ন ছায়াট?কুতে কে একজন বসে আছে। 
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MRT দ্রুতপদে তার কাছে গেল । লোকটা ইউরোপিয়ান, 
“পরনে তালি দেওয়া ছন্ন ও মাঁলন কোটপ্যাণ্ট । একমুখ লাল 
দাড়ি বড়-বড় চোখ, মুখের গড়ন বেশ স:শ্রী, দেহও বেশ 
বলিষ্ঠ ছিল বোঝা যায়, কিন্ত; সম্ভবত রোগে, কম্টে ও 
অনাহারে বর্তমানে A | লোকটা গাছের গড় হেলান 
দিয়ে অবসন্ন ভাবে পড়ে আছে | তার মাথায় মলিন সোলার 
টদীপটা একাদিকে গাঁড়য়ে পড়েছে মাথা থেকে--পাশে একটা 
ATS কাপড়ের বড় ঝোলা | 

শওকর ইতারাজতে জিগগেস করলে--ত্যাঁম কোথা থেকে 
আসচো 2 

লোকটা কথার উত্তর না য়ে মুখের কাছে হাত নিয়ে 
“গয়ে জলপানের ST করে বললে-_একট: জন ! জল! 

শঙ্কর বললে__এখানে তো জল নেই । আমার উপর ভর 
দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত আসতে পারবে ? 

আঁত কম্টে খানিকটা ভর "দিয়ে এবং শেষের ince এক 
রকম শঙ্করের কাঁধে চেপে লোকটা প্রযাটফর্মে TTEA 1 
ওকে আনতে গিয়ে দৌর হয়ে গেল, বিকেলের ট্রেন ওর 
অন্মপাষ্থীততেই চলে গিয়েছে । ও লোকটাকে স্টেশনঘরে 
বিছানা পেতে শোয়ালে, জল খাইয়ে AA করলে, কিছ 
খাদ্যও এনে দলে | সে খাঁনকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল বটে, কিন্ত 
শঙ্কর দেখলে লোকটার ভার জবর হয়েছে। অনেক দিনের 
অনিয়মে, পরিশ্রমে, অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে 
শগয়েচে--দ:-চারাদনে সে AJY হবে না। 
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লোকটা একট পরে পাঁরচয় দিলে | তার নাম য়েগো, 
আলভারেজ- জাতে পটু গাজ, তবে আঁফ্রকার সূর্য তার 
বর্ণ তামাটে করে 'দয়েচে 1 

রাত্রে ওকে স্টেশনে রাখলে শঙ্কর | কিন্ত: ওর অসুখ 
দেখে সে পড়ে গেল িপদে_ এখানে ওষুধ নেই, ডাক্তার 
নেই-_সকালের ট্রেন মোম্বাসার দিকে যায় না, বিকেলের CT 
গার্ড রোগীকে তুলে নিয়ে যেতে পারে | FHS, রাত কাটতে 
এখনো অনেক দোঁর ! বিকেলের গাঁড়খানা স্টেশনে এসে যাঁদ 
পাওয়া যেত, তবে তো কথাই ছিল না। 

শৎকর রোগীর পাশে রাত জেগে বসে রইল ৷ লোকাঁটর 
শরীরে কিছ; নেই । খুব সম্ভবত FS ও অনাহার ওর 
অসুখের কারণ। দূর বদেশে, ওর কেউ নেই__শৎ্কর না 
দেখলে ওকে দেখবে কে? 

বাল্যকাল থেকেই পরের TA সহ্য করতে পারে না সে, 
শঙ্কর যে-ভাবে সারা রাত তার সেবা করলে, তার কোনো 
আপনার লোক ওর চেয়ে বৌশ কিছু করতে পারত না৷ 

উত্তর-পূর্ব কোণের wae পাহাড়শ্রেণীর পিছন থেকে 
চাঁদ উঠছে বখন সে ata, ঝমঝম করচে নিস্তব্ধ fatter 
ania, তখন হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ সংহ-গর্জন শোনা 
গেল, রোগী ত্দ্রাচ্ছন্ব গছল__িংহের ডাকে সে ধড়মড় করে 
Fagan উঠে বসল। শঙ্কর বললে_ভয় নেই, শঃয়ে 
থাকো | বাইরে TALE ডাকচে, দরজা বন্ধ আছে। 


GR 


তারপর ASFA আস্তে-আস্তে দরজা খুলে প্র্যাউফর্মে 
এসে দাঁড়াল ৷ দাঁড়িয়ে চারধারে চেয়ে দেখবামাত্রই যেন সে 
পার অপূর্ব দৃশ্য তাকে মুগ্ধ করে ফেলল। চাঁদ উঠচে 
দূরের আকাশশ্রান্তে-ইউকা গাছের লম্বা লম্বা ছায়া 
পড়েচে পুব থেকে পশ্চিমে, ঘাসের বন যেন রহস্যময়, 
নিস্পন্দ। PRE ডাকচে স্টেশনের কোয়াণারের পিছনে প্রায় 
পাঁচশো গজের মধ্যে | fave, [সিংহের ডাক আজকাল শও্করের 
AASI হয়ে উঠেছে-_ওতে আর আগের মতো ভয় পায় 
না। atlas সৌন্দর্য এত আকৃষ্ট করেচে ওকে যে ও সিংহের 
FTN যেন ভূলে গেল | 

fea ও স্টেশনঘরে ঢুকল | টং-টং করে ঘাঁড়তে দুটো 
বেজে গেল ৷ ও ঘরে ঢুকে দেখলে রোগা বিছানায় উঠে বসে 
আছে৷ বললে__একট: জল দাও, খাব। 

লোকটা বেশ ভালো ইংরাজি বলতে পারে 1 শঙ্কর টিন 
থেকে জল TACA ওকে খাওয়ালে | 

লোকটার জবর তখন যেন কমেচে ৷ সে বললে__ত্যাঁম কি 
বলাছলে ? আমার ভয় করচে ভাবাছলে ? ডিয়েগো আল- 
ভারেজ, ভয় করবে? ইয়্যাং ম্যান, তম ডিয়েগো আল- 
ভারেজকে জানো না! লেকেটার ওষ্ঠপ্রান্তে একটা হতাশা, 
{বিষাদ ও ব্যঙ্গ মেশানো FES ধরনের হাঁস দেখা দল ৷ সে 
অবসন্ন ভাবে বালিশের গায়ে ঢলে পড়ল। ওই হাসিতে 
শঙ্করের মনে হল এ লোক সাধারণ লোক নয়। তখন ওর 
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হাতের *দকে AA পড়ল শঙ্করের | বে'টে-বে*টে মোটা-মোটা, 


আগুল--দাঁড়র মতো শিয়াবহুল হাত, TTS দাড়ির নিভে 
fচবুকের ভাব S মানুষের পারচয় দিচ্ছে । এতক্ষণ পরে 
খানিকটা জব্বর কমে যাওয়াতে আসল মানুষটা বোঁরয়ে 
আসচে যেন ধারে-ধীরে | 

লোকটা বললে--সরে এসো কাছে । তুমি আমার যথেষ্ট 
উপকার করেচ। আমার গনজের হেলে থাকলে এর বোঁশ 
করতে পারত না। তবে একটা কথা বাঁল--আমি বাঁচব aT 
আমার মন বলচে আমার দন ফাঁরয়ে এসেচে। তোমার 
উপকার করে যেতে চাই। Sin ইপ্ডিয়ান ? এখানে কত 
মাইনে পাও ? এই সামান্য মাইনের জন্যে দেশ ছেড়ে এত দর 
এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার 
শান্ত আছে। আমার কথা মন দিয়ে শোনো, fare, প্রতিজ্ঞা 
কর আজ তোমাকে যে-সব কথা বলব--আমার AS পর্বে 
তম কারো কাছে তা প্রকাশ করবে না? 

শঙ্কর সেই আম্বাসই দলে ৷ তারপরই সেই অদ্ভুত 


রাত্রি mas কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে এমন এক আশ্চর্য, 
আঁবম্বাস্য ধরনের আশ্চর্য কাহিনী শুনে গেল-_যা সাধারণত, 


উপন্যাসেই পড় যায়! 
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ভিয়েশো। আলভারেজের কথা 


ইয়্যাং ম্যান, তোমার বয়স কত হবে? বাইশ ? CH, যখন 
মায়ের কোলে িশং-আজ বাইশ বছর আগের কথা, 
১৮৮৮-৮৯ সালের দিকে আম কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় 
জঙ্গলের মধ্যে সোনার খাঁনর সন্ধান করে বেড়াঁচ্ছলাম। তখন 
বয়েস ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদকেই fao বলে গ্রাহ্য 
করতাম ATI 
বূলাওয়ে শহর থেকে 'জানসপর কনে একাই রওনা 
হলাম, সঙ্গে কেবল TAB গাধা, বজানসপর বইবার জন্যে! 
জান্বোঁজ নদী পার হয়ে চলেচি, পথ ও দেশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, 
শুধু ছোটো-খাটো পাহাড়, ঘাস, মাঝে-মাঝে কাফিরদের 
iow | ক্রমে যেন মানৃষের বাস কমে এল, এমন এক জায়গার 
এসে পেশছানো গেল, যেখানে এর আগে কখনো কোনো 
ইউরোপিয়ান আর্সোঁন । 
যেখানেই নদ বা খাল দোঁখ_কিংবা পাহাড় দোঁখ_ 
সকলের আগে সোনার স্তরের সন্ধান করি | লোকে কত ক 
পেয়ে বড়মান:ষ হয়ে গিয়েছে দাঁক্ষণ-আক্রিকায়, এ সম্বন্ধে 
বাল্যকাল থেকে কত কাহনাীই শুনে এসোঁছলুম--সেই সব 
গল্পের মোহই আমায় আফ্রিকায় নিয়ে এসে ফেলোছল। 
Fore. বথাই MARA ধরে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াল:ম ৷ কত 
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অসহ্য কষ্ট সহ্য করলুম এই দ:-বছরে । একবার তো সন্ধান 
পেয়েও হারালুম । 

সোঁদন একটা হরিণ কার করোঁছ সকালের দকে। তাঁবু 
খাটিয়ে মাংস রান্না করে MLCT পড়ল; দুপুরবেলা, কারণ 
দুপুরের রোদে পথ চলা সেসব জায়গায় একরকম অসম্ভব, 
৯৯৫ ডিগ্রী থেকে ৯৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীজ্মকালে। 
বিশ্রামের পরে বন্দুক পারজ্কার করতে গিয়ে cata বন্দুকের 
নলের মাছিটা কোথায় হাঁরয়ে দগয়েচে । athe না থাকলে 
রাইফেলের তাগ ঠিক হয় না। এঁদক-ওঁদক কত খপুজেও 
মাছটা পাওয়া গেল AT! কাছেই একটা পাথরের ঢাবি, তার 
গায়ে শাদা-শাদা ক একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল ৷ TOTI- 
টার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে-বেছে 
তারই একাঁট দানা সংগ্রহ করে ঘষে-মেজে নিয়ে আপাতত 
সেটাকেই মাছি করে রাইফেলের নলের আগায় IAA 
নিলাম ৷ তারপর বিকেলে সেখান থেকে আবার উত্তর মুখে 
রওনা হয়োঁচ, কোথায় তাঁবু ফেলোঁছলাম, সে কথা স্লামেই 
ভুলে raia ৷ 

দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, 
সেও আমার মতো সোনা খুজে বেড়াচ্ছে । তার সঙ্গে দুজন 
মাটাবেল কুল ছিল । পরস্পরকে পেয়ে আমরা G হলাম, 
তার নাম জিম কার্টার, আমারই মতো ভবঘুরে, তবে তার 
বয়েস আমার চেয়ে বোশ । জিম একাঁদন আমার বন্দুকটা 
Go 


TRA পরীক্ষা করতে fora হঠাৎ ক দেখে আশ্চর্য হয়ে 
গেল । আমায় বলল- বন্দ্‌কের মাছ তোমার এ রকম 
কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তোজত হয়ে উঠল। 
বললে--তৃমি বুঝতে পারনি এ জাঁনসটা খাঁটি acon, 
খাঁনজ রুপো ৷ এ যেখানে পাওয়া যায় সাধারণত সেখানে 
রুপোর খাঁন থাকে । আমার আন্দাজ হচ্ছে এক টন পাথর 
থেকে সেখানে অন্তত ন-হাজাক আউন্স রূপো পাওয়া যাবে 1 
সে জায়গাতে asia চলো আমরা যাই । এবার আমরা 
লক্ষপাত হয়ে যাব। 
সংক্ষেপে বাল । তারপর কার্টারকে সঙ্গে নিয়ে আম যে 
পথে এসোছলাম, সেই পথে আবার এলাম ৷ কিন্ত; চার মাস 
ধরে কত চেণ্টা করে, কত GAT কষ্ট পেয়ে, কতবার বরাট 
দদকাঁদশাহণন wa Cina ভেক্ডের মধ্যে পথ হাঁরয়ে মৃত্যুর 
দ্বার পর্যন্ত পেশছেও কিছুতেই আমি সে হান নির্ণয় করতে 
পারলাম না। যখন সেখান থেকে সেবার তাঁব, উঠিয়ে 
দিয়েছিলাম, অত লক্ষ্য কারান জায়গাটা | আঁফ্রকার ভেজ্ডে 
কোনো THE বড় একটা থাকে না, যার সাহাষ্যে পুরনো জায়গা 
QR বার করা ষায়_সবই যেন একরকম ৷ অনেকবার 
হয়রান হয়ে শেষে আমরা রুপোর খাঁনর আশা ত্যাগ করে 
aang নদীর দিকে চললাম । জিম কার্টার আমাকে আর 
ছাড়লে না। তার মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। তার সে 
শোচনণিয় মৃত্যুর কথা ভাবলে এখনো আমার কস্ট হয় ! 
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তৃষ্ণার কষ্টই এই ভ্রমণের সময় সব চেয়ে বোশ বলে মনে 
হয়েছে আমাদের কাছে। তাই এখন থেকে আমরা নদীপথ 
ধরে চলব, এই দ্থির করা গেল | বনে জন্তু শিকার করে খাই 
আর মাঝে-মাঝে কাফির বাঁস্ত ale পাই, সেখান থেকে মিষ্ট 
আল, TAA প্রভাত সংগ্রহ কার | 

একবার অরেঞ্জ নদ পার হয়ে প্রায় পণ্টাশ মাইল ATT 
একটা কাফির বাঁস্ততে আশ্রয় নিয়োঁছ, সেইীদন দুপুরের 
পরে কাফির বদ্তির একাঁট মোড়লের মেয়ে হঠাৎ ভয়ানক 
SPS হয়ে পড়ল | আমরা দেখতে গেলাম__পাঁচ-ছ-বছরের 
একটা ছোট্র উলঙ্গ মেয়ে মাঁটতে পড়ে গড়াগাঁড় দিচ্ছে_-তার 
পেটে নাক ভয়ানক ব্যথা । সবাই কাঁদচে ও দাপাদাপি 
করচে ৷ মেয়েটায় ঘাড়ে নিশ্চয়ই দানো চেপেছে_-ওকে মেরে 
না ফেলে ছাড়বে না। তাকে ও তার বাপ-মাকে-_জিগগেস 
করে এইটুকু জানা গেল, সে বনের ধারে গিয়োছিল__ভারপর 
থেকে তাকে ভূতে পেয়েছে | 

জাম ওর অবস্থা দেখে বুঝলাম কোনো বনের ফল বৌশ 
পাঁরমাণে খেয়ে ওর পেট কামড়াচ্চে। তাকে ীজগগেস করা 
হল, কোনো বনের ফল সে খেয়োছল কনা? সে বললে হ্যাঁ, 
খেয়োছিল | কাঁচা ফল? মেয়েটা ৰললে_ফল নয়, ফলের 
বীজ! সে ফলের বাঁজই খাদ্য । 

একডোজ হোমওপ্যাথক ওষুধে তার ভূত ছেড়ে গেল। 
আমাদের সঙ্গে ওষুধের বাক্স ছিল । গ্রামে আমাদের খাতির 
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হয়ে গেল খুব ৷ পনেরো দন আমরা সে গ্রামের সর্দারের 
আঁতাঁথ হয়ে রইলাম । ইলাণ্ড হরিণ শিকার ofa আর রান্রে 
কাফিরদের মাংস খেতে নিমন্ত্রণ কার TAWA নেবার সময় 
কাফির সর্দার বগলে--তোমরা শাদা পাথর খুব ভালোবসো 
না? বেশ খেলবার জানস ৷ নেবে শাদা পাথর ? দাঁড়াও 
WATTOS | একটু পরে সে একটা BAT ফলের মতো বড় শাদা 
পাথর আমাদের হাতে এনে 'দিলে। জিম ও আম বিস্ময়ে 
চমকে উঠলাম-_জীনসটা হারে ! খাঁন বা খাঁনর উপরকার 
পাথরে মত্তিকান্তর থেকে পাওয়া পািশ-না-করা হীরের 
টুকরো | 
কাঁফর সর্দার বললেশ-এটা তোমরা fal বাও। এ যে 
দুরের বড় পাহাড় দেখচো, ধোঁয়াধোঁয়া-_এখান থেকে হেটে 
গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পেখচে যাবে৷ È পাহাড়ের 
মধ্যে এ রকম শাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনোচি। 
আমরা কখনো Via, জায়গা ভালো নয়, ওখানে বাঁনিগ 
বলে উপদেবতা থাকে । অনেক চাঁদ আগেকার কথা, আমাদের 
গ্রামের তিনজন AA লোক কারো বারণ না শানে এ 
পাহাড়ে গিয়েছিল, আর ফেরোন! আর একবার একজন 
তোমাদের মতো শাদা মানুষ এসোঁছল, সেও অনেক, অনেক 
চাঁদ আগে । আমরা দোঁখাঁন, আমাদের বাপণঠাকুরদাদাদের 
আমলের কথা । সে গিয়েও আর ফেরোন। 
কাফির গ্রাম থেকে বার হয়েই পথে আমরা মাপ মিলিয়ে 
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দেখলাম--দ:রের ধোঁরা-ধোঁয়া অস্পচ্ট ব্যাপারটা হচ্ছে বরিখ- 
টারসভেন্ড পব“তশ্রেণী, দক্ষিণ-আঁফ্রকার সর্বাপেক্ষা বন্য 
অজ্ঞাত, বিশাল ও িপদসত্কুল অঞ্চল দৃ-একজন দ্ধ 
দেশ-আবিচ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্র ছাড়া, কোনো 
সভ্য মান্য সে অগ্চলে পদার্পণ করেনি । & বিস্তীর্ণ 
বনপর্বতের আঁধকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ 
নেই, তার কোথায় কৈ আছে কেউ বলতে পারে না। 

জিম কার্টার ও আমার রন্ত চণ্চল হয়ে উঠল, আমরা 
দুজনেই তখান "স্থির করলাম ওই অরণ্য ও পর্বতমালা 
আমাদেরই আগমন প্রাতক্ষায় তার বিপুল রত্বতাণ্ডার লোক- 
BRS আড়ালে গোপন করে রেখেচে, ওখানে আমরা যাবোই । 

কাফির গ্রাম থেকে রওনা হবার প্রায় সতেরো দিন পরে 
আমরা পর্ব‘তগ্রেণীর পাদদেশে নিবিড় বনে প্রবেশ করলাম | 

আগেই “ats দাঁক্ষণ আফ্রিকার অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে এই 
পর্বতশ্রেণী অবাচ্থিত। জঙ্গলের কাছাকাছি কোনো কাফির 
বাঁস্ত পষন্ত আমাদের চোখে পড়ল AT । জঙ্গল দেখে মনে হল 
POS কুঠার আজ পর্যন্ত এখানে প্রবেশ করেনি ৷ 

সন্ধ্যার {কিছ আগে আমরা জঙ্গলের ধারে এসে পেশীছে- 
ছিলাম £ জিম কাটণারের পরামর্শ মতো সেইখানেই আমরা 
রাত্রে বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটালাম । জিম জঙ্গলের কাঠ 
কুঁড়িয়ে আগুন জবালালে” আমি লাগলাম রান্নার কাজে। 
সকালের দিকে একগ্সোড়া পাঁখ মেরেছিলাম, সেই পাখি 
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ছাড়িয়ে তার রোস্ট করব এই ছিল মতলব ! পাঁখ ছাড়ানোর 
কাজে একটু APS আছি, এমন সময় জিম বললে_ পাখি 
রাখো | দু-পেয়ালা কাঁফ করো তো আগে) 
আগুন জবালাই ছিল । জল গরম করতে 'দয়ে আবার 
পাঁখ ছাড়াতে বসোঁছ এমন সময় PARA গর্জন একেবারে 
আঁত নিকটে শোনা গেল । জিম বন্দ;ক নিয়ে বেরুল, আমি 
বললাম অন্ধকার হয়ে MALS, বোঁশ দূর যেও না । তারপরে 
আম atta ছাড়াচ্চ, fox, দূরে জঙ্গলের বাইরেই দুবার 
বন্দরের আওয়াজ শুনল:স ৷ একটুখানি থেমে আবার আর 
একটা আওয়াজ 1 তারপরেই সব চুপ । মানিট দশ কেটে গেল, 
{জম আসে না দেখে আম নিজের রাইফেলটা য়ে যৌদক 
থেকে আওয়াজ এসোঁছিল, সেদিকে একটু যেতেই দোঁখ জম 
আসচে, পিছনে কি একটা ভার মতো টেনে আনচে । 
আমায় দেখে বললে ভার চমৎকার ছালখানা | জঙ্গলের 
ধারে ফেলে রাখলে হায়নাতে সাবাড় করে দেবে । SA 
কাছে টেনে নিয়ে বাই চল! দুজনে টেনে AUZI প্রকাণ্ড 
দেহটা তাঁবুর আগ্দনের কাছে নিয়ে এসে ফেললাম । 
তারপর ক্রমে রাত হল । খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা শুয়ে 
পড়লুম | 
অনেক রাত্রে PRET গর্জনে TA ভেঙে গেল৷ তাঁবু 
থেকে অল্প দুরেই সিংহ ডাকচে ৷ অন্ধকারে বোঝা গেল না 
ঠিক কতদ:রে | আম রাইফেল 'নয়ে বিছানায় উঠে বসলাম । 
ve 


জিম way একবার বললে- সন্ধ্যাবেলার সেই RECT 
জাঁড়। 

বলেই সে নার্বকারভাবে পাশ ফিরে শঃয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ল। আমি তাঁবূর বাইরে এসে দেখ আগুন নিবে 
গিয়েচে। পাশে কাঠকুঠো ছিল, তাই দিয়ে আবার জোর 
আগুন STAT | তারপর আবার এসে শুয়ে পড়লাম । 

পরদিন সকালে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলাম | কিছ 
দূরে গিয়ে কয়েকজন কাঁফরের সঙ্গে দেখা হল। তারা 
হারণ শিকার করতে এসেচে । আমরা তাদের তামাকের 
লোভ দোঁথয়ে কুলি ও পথপ্রদর্শক 'হসেবে সঙ্গে দিতে 
চাইলাম । 

তারা বললে- তোমরা জানো না তাই ও কথা বলচ। এ 
জঙ্গলে মানুষ আসে না। যাঁদ বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও । 
È পাহাড়ের শ্রেণী অপেক্ষাকৃত নিচু, ওটা পার হয়ে গাঁদকে 
খানিকটা সমতল জায়গা আছে, ঘন বনে ঘেরা, তার গাঁদকে 
আবার এর চেয়েও উচু পর্বতশ্রেণী È বনের মধ্যে সমতল 
জায়গাটা বড় বিপজ্জনক, ওখানে aay থাকে TROR 
হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না । ওখানে কেউ যায় 
না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাব মরতে ? ভালো 
চাও তো তোমরাও যেও AT | 

আমরা জিগগেস করলাম বানিপ কী? 

তারা জানে না। তবে তারা স্পস্ট INA দিলে বুনপ 
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কীনা জানলেও, সে ক আঁনস্ট করতে পারে সেটা তারা 
খুব ভালো রকমই জানে ৷ 

ভয় আমাদের ধাতে ছল না, জিম কার্টারের তো একে- 
বারেই না। সে আরোও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল ৷ এই 
বাঁনপের রহস্য তাকে ভেদ করতেই হবে--হাঁরে পাই বা না 
পাই । মৃত্য যে তাকে অলাক্ষিতে টানচে তখনও যাঁদ বুঝতে 
পারতাম! 

বদ্ধ এই পর্যন্ত বলে একটু হাঁপয়ে পড়ল । শঙ্করের 
মনে তখন অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে, এ ধরনের কথা সে কখনো 
আর শোনোন। ana.’ ডিয়েগো আলভারেজের জীর্ণ 
পারচ্ছদ ও শরাবহূল হাতের 'দকে চেয়ে, তার পাকা ভুরু 
জোড়ার চেকার ইস্পাতের মতো নাল দীগ্তশীল চোখ 
দুটোর দিকে চেয়ে শঙ্করের মন শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় ভরে 
উঠল। 

সাঁত্যকার মানুষ বটে একজন | 

আলভারেজ বললে--আর এক গ্রাস জল । 

জল পান করে বৃদ্ধ আবার বলতে Mya, করলে__ 

হ্যাঁ, তারপরে শোনো । ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ 
করলাম | কত বড়-বড় গাছ; বড়-বড় ফার্ন, কত 'বাচন্র বর্ণের 
আঁক‘্ড্‌ ও লায়ানা, স্থানে-্থানে সে বড় RG ও TAH, 
বড় বড় গাছের চেকার জঙ্গল এতই ঘন। ব'ড়াশর মতো 
কাঁটাগাছের গায়ে, মাথার উপরকার পাতায়-পাতায় এমন 
জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গলে প্রবেশ 
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করে কিনা সন্দেহ । আকাশ দেখা যায় না। অত্যন্ত বেবুনের 
উৎপাত জঙ্গলের সবর, বড় গাছের ডালে দলে-দলে শিশু, 
বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা রকমের বেবুন বসে আছে__অনেক 
সময় দেখলাম মানুষের আগমন তারা গ্রাহ্য করে না। দাঁত 
facing ভয় দেখায়--দু-একটা বুড়ো সর্দার বেবুন ATO 
{হংসৰ প্রকৃতির, হাতে FHS না থাকলে তারা অনায়াসেই 
আমাদের আক্লমণ করত । জম কার্টার বললে-__অন্তত 
আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না কখনো এ জঙ্গলে । 

সাত, আটাদন সেই 'নাঁবড় জঙ্গলে কাটল ৷ জিম কার্টার 
ঠিকই বলোছিল, প্রাঁতাঁদন একটি করে বেবুন আমাদের খাদ্য 
যোগান fees দেহপাত করত । উচু পাহাড়টা থেকে জঙ্গলের 
HAIRA ছোট-বড় ঝরনা নেমে এসেচে, সুতরাং জলের 
অভাবও ঘটল না। একবার কিন্তু এতে fate থটোছিল। 
একটা ঝরনার ধারে দুপুরবেলা এসে আগুন জেবলে বেবুনের 
দাপনা ঝলসাবার ব্যবস্থা করি, জিম গিয়ে তৃফ্কার বোঁকে 
ঝরনার জল পান করলো । তার একট. পরেই তার ফ্রমাগত 
বাম হতে শুরু করল। পেটে ভয়ানক ব্যথা । আম একটা 
বিজ্ঞান জানতাম, আমার সন্দেহ হওয়াতে ঝরনার জল পরাঁক্ষা 
করে দোঁখ, জলে খাঁনজ আর্সোনক মেশানো আছে। উপর 
পাহাড়ের আসেশনকের স্তর ধুয়ে ঝরনা নেমে আসচে 
নিশ্চয়ই । হোমিওপ্যাঁথক বাক্স থেকে প্রাতষেধক ওষুধ দিতে 
সন্ধ্যার দিকে জম সুস্থ হয়ে উঠল | 
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বনের মধ্যে ঢুকে কেবল এক বেবুন ও মাঝে-মাঝে দঃ 
একটা fata সাপ ছাড়া অন্য কোনো বন্যজন্তংর সঙ্গে 
আমাদের সাক্ষাৎ হয়ান! পাখির কথা আর প্রজাপাঁতর কথা 
অবশ্য বাদ 'দলাম। কারণ এই সব ট্রপিক্যাল জঙ্গল ছাড়া 
এত বাচন বর্ণের ও শ্রেণীর পাঁখ ও প্রজাপতি আর কোথাও 
দেখতে পাওয়া যাবে না ৷ শেষ করে বন্যজন্ত, বলতে যা 

বোঝায়, তারা সে পর্যায়ে পড়ে না। 
প্রথমেই বিখটারসভেজ্ পর্বতশ্রেণীর একটা শাখা পর্বত 
আমাদের সামনে পড়ল, সেটা মূল ও প্রধান পর্বতের সঙ্গে 
সমান্তরাল ভাবে Bates বটে, দন্ত অপেক্ষাকৃত নিচু | 
সেটা পার হয়ে আমরা একটা Taree বনময় উপত্যকায় 
নেবে তাঁবু ফেললাম । একটা ক্ষুদ্র নদী উপত্যকার মধ্য দিয়ে 
বয়ে গয়েচে । নদী দেখে আমার ও জিমের আনন্দ হল, এই 
সব নদীর তীর থেকেই অনেক সময় খাঁনজগ্নব্যের সন্ধান 

পাওয়া ষায়। 

ama নানাঁদকে আমরা বাল পরীক্ষা করে বেড়াই, 
feed কোথাও পাওয়া যায় না। সোনার একট; AG পযন্ত 
নেই নদীর বাঁলতে 1 আমরা MA হতাশ হয়ে AGAN | তখন 
প্রায় কুঁড়বাইশাঁদন কেটে গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় কাঁফ 
কুখেতেখেতে জিম বললে- দেখ, আমার মন বলচে এখানে 
আমরা সোনার সন্ধান পাব । থাক এখানে আর কিছুদিন ? 
&আরও কুঁড়াদন কাটল । বেবুনের মাংস অসহ্য ও অত্যান্ত 
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অরুচটিকর হয়ে উঠেচে। জিমের মতো লোকও হতাশ হয়ে 
পড়ল । 

আমি বললাম_-আর কেন জিম, চল feta এবার । 
কাফির গ্রামে আমাদের ঠাঁকয়েচে | এখানে কিছু নেই । 

জিম বললে-_এই পবতিশ্রেণীর নানা শাখা আছে, 
সবগ্দলো না দেখে যাবো AT I 

একাদিন পাহাড়ী নদঈটার খাতের ধারে বসে বাল চালতে 
চালতে পাথরের ন্যাঁড়র রাঁশর মধ্যে অর্ধ প্রোথিত একখানা 
হলদে রঙের ছোট পাথর আম ও জম একসঙ্গেই দেখতে 
পেলাম। দুজনেই তাড়াতাড়ি সেটা PLS তুললাম | আমাদের 
মুখ আনন্দে ও বিস্ময়ে উজ্জল হয়ে উঠল ৷ জিম বললে__ 
ডয়েগো, পাঁরশ্রম এতাঁদনে সার্থক হল, চনেচ তো P 

আমিও বৃঝোঁছলাম | বললাম- হ্যাঁ। fee, নদীস্রোতে 
ভেসে আসা জানসটা | খাঁনর আঁস্তত্ব নেই এখানে ! 

গাথরখানা দক্ষিণ আ'ফ্তকার বিখ্যাত হলদে রঙের হীরের 
জাত৷ অবশ্য খুব আনন্দের কোনো কারণ ছল না, কারণ 
এতে মাত্র এটাই প্রমাণ হয় যে, এই 'বশাল পর্বতশ্রেণীর 
কোনো অজ্ঞাত, GAN অঞ্চলে হলদে হীরের খাঁন আছে । 
ARAKO ভেসে এসেছে তা থেকে একটা স্তরের একটা 
টুকরো ! সে মূল খাঁন ce বার করা অমানবীষক পরিশ্রম, 
ধৈর্ব ও সাহস সাপেক্ষ । 

দে পরিশ্রম, সাহস ও ধৈর্যের অভাব আমাদের ঘটত না, 
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Tau; যে দৈত্য ওঁ রহস্যময় বনপর্বতের অমূল্য হীরকখাঁনর 
প্রহরী, সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিততাবে আমাদের বাধা দিলে। 


একাঁদন আমরা বনের মধ্যে একটা পাঁরৎ্কার জায়গায় বসে 
সন্ধ্যার দিকে বিশ্রাম eats, আমাদের সামনে সেই জ্রায়গাটাতে 
একটা তালগাছ, তালগাছের তলায় গ“হাঁড়টা ঘরে খুব ঘন 
বন-ঝোপ | হঠাৎ আমরা দেখলাম কসে যেন অতবড় তাল- 
গাছটা এমন নাড়া দিচ্ছে যে, তার উপরকার শুকনো ডাল- 
পালাগদলো খড়-খড় করে নড়ে উঠছে, যেমন নড়ে ঝড় 
লাগলে । গাছটাও দেই সঙ্গে নড়চে | 


আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম | বাতাস নেই কোনোঁদকে, 
অথচ তালগাছটা নড়চে কেন ? আমাদের মনে হল কে যেন 
তালগ্রাছের গাঁড়টা ধরে ঝাঁক দিচ্ছে | জিম তখনই ব্যাপারটা 
কী তা দেখতে গ*ড়ির-তলায় সেই জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলো I 

সে ওর মধ্যে টুকবার অল্পক্ষণ পরেই আম একটা 
আর্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল নিয়ে ছুটে গেম | 
ঝোপের মধ্যে ঢুকে দোঁখ জিম রন্তাক্ত দেহে বনের মধ্যে পড়ে 
আছে, কোনো ভীষণ বলবান SOLS তার মুখের সামনে 
থেকে বুক পর্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফে'ড়ে দিয়েছে__ 
যেমন পুরনো বালিশ ফে'ড়ে তুলো বার করে তেমান। 

জিম শুধু বললে-সাক্ষাং শয়তান! মার্তমান শয়তান 
হাত দিয়ে Stee করে বললে _পালাও পালাও--. 

তারপরেই জিম মারা গেল । তালগাছের গায়ে CATA যেন 
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কিসের মোটা শন্ত চোঁচ লেগে আছে | আমার মনে হল কোনো 
ভাষণ বলবান জানোয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘষাঁছল, 
শাছটা ওরকম নড়াছল সেই জনেই | জণ্তুটার কোনো 
পান্তা পেলাম AT ঁজমের দেহ ফাঁকা জায়গায় বার করে 
আম রাইফেল হাতে ঝোপের ওপারে গেলাম । সেখানে 
fora cate মাটির উপরে কোনো অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন, 
তার মোটে তিনটে MGA পায়ে । কিছুদূর গেলাম পায়ের 
fee অন:সরণ করে, জঙ্গলের মধ্যে SLTA গিয়ে গুহার 
মুখে পদাঁচহনটা ঢুকে গেল । গুহার প্রবেশ পথের কাছে 
শুকনো বালর উপর ওই অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর জানোয়ারটার বড়- 
বড় তিন আঙুলে থাবার দাগ রয়েছে ৷ 

তখন অন্ধকার হয়ে MOUS ! সেই জনহণীন অরণ্যভাম ও 
পর্বতবোঁজ্টত অজ্ঞাত উপত্যকায় একা gifs আমি এক 
অজ্ঞাততর ভীষণ বলবান জন্তুর অনুসরণ করছি। ডাইনে 
চেয়ে দৌঁখ প্রায়াম্ধকার সন্ধ্যায় সউচ্চ ব্যাসাজ্টের দেওয়াল 
খাড়া উঠেচে প্রায় চার হাজার ফুট, বনে-বনে নাবড়, খুব 
SO পর্বতের বাঁশবনের মাথায় সামান্য যেন একট: রাঙা 
রোদ-কিম্বা হয়তো আমার চোখের ভুল, অনন্ত আকাশের 
আভা পড়ে থাকবে । 

ভাবলাম, এ সময় গুহার মধ্যে ঢোকা বা এখানে দাঁড়রে 
থাকা বিবেচনার কাজ হবে aT | মের দেহ নিয়ে তাঁবুতে 
ফিরে এল:ম । সারারাত তার মৃতদেহ য়ে আগদুন জেবলে, 
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রাইফেল তোর রেখে বসে রইলুম | 

পরাঁদন জমকে mating করে আবার ওই জানোয়ারটার 
খোঁজে বার হলাম। কিন্ত; মূশীকল হল এই যে, সে গুহা 
অনেক Are কছতেই বার করতে পারলুম না । ওরকম 
অনেক গৃহা আছে পর্বতের নানা জায়গায় ৷ সন্ধ্যার অন্ধকারে 
কোন গুহা দেখোঁছলাম কে জানে 2 

সঙ্গীহীন অবস্থায় সেই মহাদূর্গম িখটারসভেজ্ড পর্বত- 
শ্রেণীর বনের মধ্যে থাকা চলে না । পনেরো দন হেটে সেই 
কাঁফর বস্তিতে পেণ্ছলাম। তারা চনতে পারলে, খুব 
খাতির করলে ৷ তাদের কাছে মের TEITT বললাম | 

AUG তাদের মুখ ভয়ে কেমন হয়ে গেল, ছোট-ছোট চোখ 
ভয়ে বড় হয়ে উঠল । বললে--সর্বনাশ ! aha | ওই ভয়েই 
ওখানে কেউ যায় না? 

কাঁফর বস্তি থেকে আর পাঁচাঁদন হেটে অরেঞ্জ নদীর 
ধারে এসে একখানা ডাচ AY পেলাম । তাতে করে এসে সভ্য 
জগতে পেশছলাম ৷ ` 

alia আর কখনও দিরখটারসভেক্ড পর্বতের দিকে যেতে 
পাঁরান । চেষ্টা করোছিলাস অনেক | কিন্ত; ALAA যুদ্ধ এসে 
পড়ল । যুদ্ধে গেলাম | আহত হয়ে প্রিটোরিয়ার হাসপাতালে 
অনেক দিন রইলাম | তারপর সেরে উঠে একটা কমলালেবুর 
বাগানে কাজ পেয়ে সেখানেই এতাঁদন ছিলাম । 

বছর চার-পাঁচ শান্ত জীবন যাপন করবার পরে, ভালো 

a> 


লাগল না, তাই আবার বার হয়ে ছিলাম। বয়স হয়ে গিয়েচে 
অনেক, ইয়্যাং ম্যান, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুর বে | 

এই ম্যাপখানা তম রাখ । এতে 'রিখটারসভেন্ড পর্বত ও 
যে নদীতে আমরা হারে পেয়েছিলাম, মোটামুটি ভাবে আঁকা 
আছে। সাহস থাকে, সেখানে যেও, বড়মানূষ হবে। ঝুয়র 
যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা ছোট-বড় 
হাঁরের খাঁন বেরিয়েছে fee; আমরা যেখানে হারে পেয়ে- 
ছিলাম তার সন্ধান কেউ জানে না । যেও তুমি ॥ 

ডিয়েগো আলভারেজ গল্প শেষ করে আবার অবসন্ন ভাবে 
বালিশের গায়ে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল । 


atte n 


MSAA HAM ATS গুণে ডিয়েগো আলভারেজ সে যাত্রা 
সেরে উঠল এবং দন পনেরো শঙ্কর তাকে নিজের কাছেই 
রাখলে । Fee, চিরকাল যে পথে-পথে বোঁড়য়ে এসেচে, ঘরে 
তার মন বসে না ৷ একাঁদন সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 
শঙ্কর face কর্তব্য ঠিক করে ফেলোঁছল । বললে-_চল, 
তোমার অসুখের সময় যে সব কথা বলেছিলে, মনে আছে? 
সেই হলদে হীরের খাঁন? 

অসুখের ঝোঁকে আলভারেজ যে সব কথা বলছিল, এখন 
সে সম্বন্ধে বৃদ্ধ আর কোনো কথাটি বলে aT | বোঁশর ভাগ 
সময় চুপ করে কী যেন ভাবে ৷ শঞ্করের কথার উত্তরে বন্ধে 
৭২ 


বললে--আমিও কথাটা যে না ভেবে দেখাঁচ, তা মনে কোরো 
না । কিন্ত; আলেয়ার পিছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার? 

শঙ্কর বললে- আছে কি না তা দেখতে দোষ Te? 
আজই বল তো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য 
লোক পাঠাতে বাঁল। 

আলভারেজ কিছুক্ষণ ভেবে বললে--কর তার । fee, 
আগে বুঝে দেখ । যারা সোনা বা হরে খুজে বেড়ায় তারা 
সব সময় তা পায় AT) আম আঁশ বছরের এক বুড়ো 
লোককে জানতাম, সে কখনো THR, পায়নি । তবে প্রতিবারই 
বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি, এইবার পাব! 
আজীবন অস্ট্রোলয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে 
প্রসপেকাঁটং করে বোড়য়েছে। 

আরও দন দশেক পরে দুজনে fea: গিয়ে ভিক্টোরিয়া 
নায়ানজা হদে স্টীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ানজার 'দকে 


“যাবে ঠিক করলে । 


পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে হাজার-হাজার জেত্রা 
রাফ, হারিণ চরতে দেখে শঙ্কর তো অবাক । এমন দৃশ্য সে 
আর কখনো দেখোন। 

জিরাফগুলো মানুষকে আদ ভয় করে না, পঞ্চাশ গজ 
তফাতে দাঁড়িয়ে ওদের চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল । 

আলভারেজ বললে--আফ্লিকার জিরাফ মারবার জন্যে 


“ভর্ণমেপ্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। 


qo 


যে-সে মারতে পারে না। সেইজন্য মানুষকে ওদের তত ভয় 
নেই। 

হাঁরণের দল কিন্ত: বড় Sie, এক-এক দলে দ:-তনশো 
হাঁরণ চরচে । ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে 
একবার চাইলে, পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই 
চার পা তুলে দৌড়। 

foray থেকে স্টীমার ছাড়ল__এটা faite স্টীমার, 
ওদের পয়সা কম বলে ডেকে খাচ্ছে। নিগ্রো মেয়েরা ToS 


HAE it 
NSN 


৬০) 
QE 
৭৪ 


a 


ছেলেমেয়ে বেধে মুরগী নিয়ে স্টীমারে উঠেছে মাসাই 
কুলিরা ছাট বিয়ে দেশে যাচ্ছে, সঙ্গে নাইরোব শহর থেকে 
কাঁচের পাত, কম দামের খেলো আয়না gia প্রভাত নানা 
জানস | 

স্টমার থেকে নেমে আবার ওরা পথ চলে ৷ ভিক্টোরিয়া 


হুদের যে বন্দরে ওরা নামল, তার নাম MAST এখান 
থেকে তনশো মাইল দূরে ট্যাবোরা, সেখানে পেশীছে কয়েক 
দিন বিশ্রাম করে ওরা যাবে টাঙ্গানয়াকা হুদের তাঁরব্তী 
উাঁজাঁজ বন্দরে । 


এই পথে যাবার সময় আলভারেজ বললে টাঙ্গানয়াকার 
মধ্য দিয়ে যাওয়া বড় বিপন্জনক ব্যাপার । এখানে একরকম 
মাছ আছে তা কামড়ালে Îr সকনেস হয়। Tato 
দসকনেস-এর নড়কে টাঙ্গাধ্নয়াকা জনশন্য হয়ে পড়েচে। 
মোয়ানজা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের ভয়ও খুব বোঁশি। 
প্রকৃত পক্ষে আ'ফ্রকার এই অণ্যলও সিংহের রাজ্য বলা 
চলে ৷ 

শহর থেকে দশ মাইল দূরে পথের ধারে একটা ছোট খড়ের 
বাংলো | সেখানে এক ইউরোপাঁয় শিকারী আশ্রয় নিয়েচে। 
আলভারেজকে সে খুব খাতির করলে । শঙ্করকে দেখে বললে 
একে পেলে কোথায় ? এ তো ছন্দ; ! তোমার কুলি ? 

আলতারেজ বললে - আমার ছেলে । 

সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললে-_কি রকম ? 

আলভারেজ আন:প্যার্বক সব বর্ণনা করলে, তার রোগের 
কথা, শঙ্করের সেবাশুশ্রুষার কথা | কেবল বললে না কোথায় 
যাচ্চে ও কী উদ্দেশ্যে যাচ্চে ! 

সাহেব হেসে বললে--বেশ ভালো । ওর মুখ দেখে মনে 
হয় ওর মনে সাহস ও দয়া দুই-ই আছে। ইস্ট ইন্ডিজের 
হিন্দুরা লোক হিসেবে ভালোই বটে। একবার ইউগাণ্ডাতে 
একজন শিখ আমার ate এমন সুন্দর আতিথ্য দোখয়োঁছল, 


তা কখনও ভুলতে পারব না | আজ তোমরা এস, রাত সামনে, 


আমার এখানেই ala যাপন কর। এটা গ্রভর্ণমেণ্টের 
ay 


ডাকবাংলো, wine তোমাদের মতো সারাদিন পথ চলে 
দবকেলের দিকে এসে উঠোঁচ । 

সাহেবের একাট ছোট গ্রামোফোন ছল, সন্ধ্যার পরে 
টনবন্দী লতা টোমাটোর ঝোল ও সার্ভিন মাছ সহযোগে 
সান্ধ্যভোজন সমাপ্ত করার পরে সবাই বাংলোর বাইরে ক্যাম্প 
চেয়ারে শুয়ে রেকর্ডের পর রেকর্ড শুনে বাচ্চে, এমন সময় 
অল্প দূরে 1সংহের গর্জন শোনা গেল। বোধ হল ঘাঁটির 
কাছে মুখ নাধময়ে [সিংহ গর্জন করচে_-কারণ মাটি যেন 
UEC উঠচে ৷ 

সাহেব বললে- টাঙ্গানয়াকায় বেজায় সিংহের Sora 
আর বড় হিংস্র এরা । প্রায় অধিকাংশ সিংহই মানুষখেকো | 
মানুষের AEA আস্বাদ একবার পেয়েছে, এখন মানুষ ছাড়া 
আর fea; চায় AT | 

শঙ্কর ভাবলে খুব সুসংবাদ বটে। ROMUT রেলওয়ে 
তোর হবার সময় সে 1সংহের উপদ্রব কাকে বলে খুব ভালো 
করেই দেখেচে | 

পরাদন সকালে ওরা আবার রওনা হল ৷ সাহেব বলে 
দলে সূর্য উঠে গেলে খুব সাবধানে থাকবে। Fears, 
সিকনেস-এর মাঁছ রোদ উঠলেই জাগে, AA যেন না বসে। 

দঘ-দীর্ঘ ঘাসের বনের মধ্যে দিয়ে AIGA ৷ আল- 
ভারেজ বললে--খুব সাবধান, এই সব ঘাসের বনেই সিংহের 
আড্ডা ; বোঁশ পিছনে থেক ait | 

৭৭. 


আলভারেজের বন্দুক আছে, এই একটা ভরসা । আর 
একটা ভরসা এই থে আলভারেজ, যাকে বলে “BIBL? তাই । 
Bate তার গুলি বড় একটা ফসকায় aT! কিন্তু অত বড় 
অবার্থ-লক্ষ্য Perel সঙ্গে থেকেও শঙ্কর বিশেষ ভরসা পেলে 
না, কারণ ইউগাণ্ডার আভজ্ঞতা থেকে সে জানে, PRE যখন 
বাকে নেবে এমন সম্পূর্ণ অতাঁক্তেই নেবে যে, পতের 
রাইফেলের চামড়ার স্ট্যাপ খুলবার অবকাশ পর্যন্ত দেবে AT 1 

সৌঁদন সন্ধ্যা হবার ঘণ্টাখানেক আগে দরািদ্তীর্ণ 
প্রাস্তরের মধ্যে রাত্রে বিশ্রামের জন্যে স্থান নির্বাচন করে নিতে 
হল । আলভারেজ বললে সামনে কোনো গ্রাম নেই। 
অন্ধকারের গর এখানে পথ চলা ঠিক AT | 

একটা ARS বাওবাব গাছের তলায় দ:-টুকরো কোঁম্বস 
ঝুলিয়ে ছোট্ট একট: তাঁব্‌ খাটানো হল ৷ কাঠকুটো কুড়িয়ে 
আগুন জৰালিয়ে রাত্রের খাবার bola করতে বসল শঙ্কর | STT- 
পর সমস্ত দন পাঁরশ্রমের পরে দুজনেই CATT পড়ল । 

অনেক রাত্রে MASKAR ডাকলে-_ শঙ্কর, ওঠ | 

শঙকর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বদল | 

আলভারেজ TAFT একটা জানোয়ার তাঁব:র 
চারপাশে ঘুরচে, বন্দুক বাঁগয়ে রাখ ৷ 

সাঁত্যই একটা কোনো অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিঃশ্বাসের 

. শব্দ SRA পাতলা কোঁম্বসের পর্দার বাইরে শোনা যাচ্ছে 
বটে | তাঁবুর সামনে সন্ধ্যায় যে আগুন করা হয়োছিল, তার 
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ক্বল্পাবাঁশণ্ট আলোকে AAAS বাওবাব গাছটা একটা 
ভীষণদশ'ন দৈত্যের মতো দেখাচ্চে । শঙ্কর বন্দুক নিয়ে 
শবছানা থেকে নামবার চেষ্টা করতে বৃদ্ধ বারণ করলে | 
পরক্ষণেই জানোয়ারটা হ:ড়ম:ড় করে তাঁবুটা ঠেলে তাঁব্‌র 
মধ্যে ঢুকবার চেস্টা করবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁবুর পরদার ভিতর 
থেকেই আলভারেজ পর-পর দুবার রাইফেল ছ:ড়লে । শব্দটা 
লক্ষ্য করে FIS সেই মুহূর্তে বন্দুক ওঠালে। কিন্তু 
শঙ্কর ঘোড়া িপবার আগে আলভারেজের রাইফেল আর 
একবার আওয়াজ করে উঠল । তারপরেই সব চুপ। 
ওরা টর্চ ফেলে সন্তর্পণে তাঁক্র বাইরে এসে দেখলে 
তাঁর পুবাঁদকে বাইরের পর্দাটা খানিকটা ঠেলে ভিতরে 
ঢুকেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ । 
সেটা তখনো মরোনি, কিন্তু সাংঘাঁতক আহত হয়েছে । 
আরও দুবার গাল খেয়ে সেটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল । 
আলভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বলল- রাত 
এখনো অনেক ৷ ওটা এখানে পড়ে থাক । চলো আমরা 
আমাদের ঘুম শেষ কার । 
দুজনেই এসে শুয়ে পড়ল_-একটু পরে শঙ্কর বিস্ময়ের 
সঙ্গে লক্ষ্য করলে আলভারেজের নাসিকা গর্জন শুরু হয়েছে 
আাঞ্করের চোখে ঘুম এল না। 
আধঘণ্টা পরে শঙ্করের মনে হল, আলভারেজের নাসিকা 
iraa সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে টাঙ্গানয়াকা অঞ্চলের সমস্ত 
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সিংহ যেন এক যোগে ডেকে উঠল । সে কি ভয়ানক [সিংহের 
ডাক! আগেও শঙ্কর অনেকবার সিংহ গর্জন CAGE, TES, 
এ রাত্রের সে ভীষণ বিরাট গর্জন তার চিরকাল মনে ছিল। 
তাছাড়া ডাক তাঁবদ থেকে বিশ হাতের মধ্যে ৷ 

আলভারেজ আবার জেগে উঠল । বললে_ নাঃ, ACT 
দেখাঁচ একট; ঘুমুতে দিলে না। আগের িংহটার জোড়া t 
সাবধান থাক । বড় পাঁজ জানোয়ার ৷ 

কি makaa ata ! তাঁবুর আগুনও তখন TAG RT | 
তার বাইরে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার | পাতলা কৌম্বসের চটের 
মাত্র ব্যবধান--তার ওদিকে সাথীহারা পশু! রাট গর্জন 
করতে-করতে সেটা একবার তাঁবু থেকে দূরে যায়, আবার 
কাছে আসে, কখনো তাঁব প্রদক্ষিণ করে। 

ভোর হবার কিছু আগে PRACT সরে পড়ল । ওরাও তাঁবু 
তুলে আবার যাত্রা শুর; করলে | 


৪ ছয় ॥ 


{দন পনেরো পরে শঙ্কর ও আলতারেজ ডীজাঁজ বন্দর থেকে 
স্টীমারে টাঙ্জানয়াকা হদে ভাসল। হুদ পার হয়ে আলবার্টীভল 
বলে একটা ছোট শহরে কছ: আবশ্যকীয় জানস কনে নিল 1 
এই শহর থেকে কাবালো পর্যন্ত বেলাঁজয়ম গভর্ণমেস্টের রেল- 
পথ আছে সেখান থেকে কঙ্ষোনদীতে স্টীমার চড়ে তিন- 
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fea পথ পানাঁকাঁন যেতে হবে, সানাঁকানতে নেমে কঙ্গো- 
নদীর পথ ছেড়ে, দাক্ষণ মুখে অজ্ঞাত বনজঙ্গল ও মরুভূমির 
দেশে প্রবেশ করতে হবে । 

কাবালো আঁত অপাঁরচকার স্থান, কতকগুলো বর্ণ সঙকর 
পট গজ ও বেলজিয়ানের আড্যা | 

স্টেশনের বাইরে পা ?দয়েচে এমন সময় একজন ANG iN 
ওর কাছে এসে বললে-- হ্যালো, কোথায় যাবে? দেখাঁচ নতুন 
লোক, আমায় চেনো না নিশ্চয়ই ! আমার নাম আলবাকার্ক। 

শঙ্কর চেয়ে দেখলে আলভারেজ তখনো স্টেশনের মধ্যে । 

লোকটার চেহারা যেমন কর্কশ তেমান কদাকার | Tew, 
সে ভীবণ জোয়ান, প্রায় সাতফুটের কাছাকাছি লম্বা, শরীরের 
প্রত্যেকাট মাংসপেশী গুণে নেওয়া যায়, এমন সনদ ওস্গঠিত। 

শঙ্কর বললে-_ভোমার সঙ্গে পাঁরাচত হয়ে সখা হলাম । 

লোকটা বলল--তুঁম দেখাঁচ কালা আদাঁম, বোধহয় ইস্ট 
ইশ্ডজের | আমার সঙ্গে পোকার খেলবে চল | 

শঙ্কর ওর কথা শুনে চটোছল। বললে_তোমার সঙ্গে 
পোকার থেলবার আমার আগ্রহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে এটাও 
বুঝলে, লোকটা পোকার খেলবার ছলে তার AAPA অপহরণ 
করতে চায় | পোকার একরকম তাশের জুয়াখেলা, শঙ্কর নাম 
জানলেও সে খেলা জীবনে কখনো দেখেওান, নাইরোবিতে সে 
জানত বদমাইস জংয়াঁড়রা পোকার খেলার ছল করে AA 
লোকের ATAPI করে | এটা এক ধরনেয় ডাকাত | 
ules) ৮৯ 


শঙ্করের উত্তরশনে 1 Taree বদমাইসটা রেগে লাল হয়ে 
উঠল । তার চোখ ধদয়ে যেন আগুনঠকরে বেরুতে চাইল । সে 
আরও কাছে ঘে*ষে এসে, দাঁতে দাঁত চেপে, আঁত বিকৃত সুরে 
বললে- ক? নিগার, কণ বলাল ? ইস্ট ইণণ্ডজের তুলনায় 
তুই অত্যন্ত ফাজিল দেখাঁছ। তোর ভাঁবষ্যতের মঙ্গলের জন্যে 
তোকে জানয়ে দই যে, তোর মতোকালা আদামকে আলবু- 
কার্কএই 'রিভলবারের গলিতে কাদাখোঁচা পাঁখর মতো ডঞ্জনে- 
ডজনে মেরেচে 1 আমার [নিয়ম হচ্চে এই শোন | কাবালোতে 
যারা AGA লোক নামবে, তারা হয় আমার সঙ্গে পোকার 
খেলবে নয়তো আমার সঙ্গে িভলবারে দ্বন্বযুদ্ধ করবে । 
শঙ্কর দেখলে এই বদমাইস লোকটার সঙ্গে 'রভলবারের 
লড়াইয়ে নামলে মৃতদ্য আঁনবার্থ | ব্দমাইসটা হচ্ছে একজন 
PÈ গুণ্ডা, আর সে কি? কাল পর্যন্ত রেলের নিরীহ 
কেরানন ছিল । কিন্ত; বুদ্ধ না করে বাঁদ পোকারই খেলে তবে 
সর্বস্ব যাবে। 
হয়তো আধামানট কাল শঞ্করের দৌঁর হয়েচে উত্তর 
দিতে, লোকটা কোমরের চামড়ার হোলপ্টার থেকে নিমেষের 
মধ্যে রিভলবার বার করে শঞ্করের পেটের কাছে Sines 
বললে--যুদ্ধ না পোকার ? 
শঙ্করের মাথায় IS উঠে OMT Slo মতো সে 
পাশাবক শান্তর কাছে মাথা fag করবে না, হোক NOJ I 
সে বলতে যাচ্চে যুদ্ধ, এমন সময় পিছন থেকে ভয়ানক 
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বাজখাই সুরে কে বললে -এই সামলাও | গীলতে মাথার 
চাঁদ উড়ল ! 

দুইজনেই চমকে উঠে পিছনে চাইলে | আলভারেজ তার 
উইনচেস্টার রাঁপটারটা বাঁগয়ে, Sipe, পট:পগঞ্জ বদমাইস- 
টার মাথা লক্ষ্য করে দূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ! শঙ্কর সংযোগ বুঝে 
চট করে পস্তলের নলের উল্টোণদকে LA গেল | আলভারেজ 
বললে-_-বালকের সঙ্গে রিভলবার ডুয়েল ? T, joa বলতে 
পিস্তল ফেলে Tria, এক দুই" শীতন_-আলবুকার্কের 
সশাঁথল হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল | 

আলভারেজ বললে-_রালককে একা পেয়ে LT বীরত্ব 
জাহির করাছাল, না? শঙ্কর ততক্ষণে পস্তলটা মাট থেকে 
কুড়িয়ে নিয়েচে। আলব,কার্ক একট; বাস্মত হল, আলভারেজ 
যে শতকরের দলের লোক, তা সে ভাবেগুন ৷ সে হেসে বললে 
_আচ্ছা, মেট, কছ: মনে কোরো না, আমারই হার | দাও, 
আমার bpon দাও ছোকরা । কোনো ভয় নেই, দাও | 
এসো হাতে হাত দাও | Glas মেট ৷ আলবুকার্ক রাগ পুষে 
রাখে না । এসো, কাছেই আমার কৌবন, এক-এক গ্লাস বিয়ার 
খেয়ে যাও | 

আলভারেজ নজের জাতের লোকের TS চেনে। ও নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করে শঙকরকে সঙ্গে নিয়ে AAT BSS কৌবনে গেল ৷ 
শঙ্কর fala খায় না শুনে তাকে aig করে দিলে। 


প্রাণ খোলা হাঁস হেসে কত গল্প করলে, যেন কিছুই হয়ানি। 
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শঙ্কর বাস্তীবকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল । কিছুক্ষণ 
আগের অপমান ও MAST যে এমন বেমাল:ম ভূলে গিয়ে, 
যাদের হাতে অপমানিত হয়েছে, তাদেরই সঙ্গে এমান ধারা 
দিলখোলা হেসে খোশগঞ্প করতে পারে, পৃথিবীতে এ 
ধরনের লোক বেশি নেই । 

পরদিন ওরা কাবালো থেকে স্টীমারে উঠল কঙ্গোনদী 
বেয়ে দাঁক্ষণ মুখে যাবার জন্যে । নদীর দুই তারের দৃশ্যে 
শত্করের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল । 

এ রকম অদ্ভুত MARAA দৃশ্য জীবনে কখনো সে 
দেখোন | এতাঁদন দে যেখানে ছিল আঁফ্রকার সে WGT এমন 
বন নেই, সে My বিস্তীর্ণ প্রান্তর, প্রধানত ঘাসের বন, মাঝে- 
মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ 1 fee, কঙ্গোনদণী বেয়ে স্টীমার 
যত অগ্রসর হয়, দ:ধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা- 
মোটা লতা, বনের BA বন্যগ্রকীতি এখানে আত্মহারা, 
লীলাময়প আপনার সোঁন্দ্য ও নাবড় anger’ আপান মুগ্ধ 1 

শঙ্করের মধ্যে যে NRA To ভাবক মনাট ছিল,হাজার 
হোক সে বাঙলার মাটির ছেলে, ডয়েগো আলভারেজের মতো 
শুধু কাঠন প্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রসপেষ্টর নয়) এই রুপের 
মেলায় সে মগ্ধ ও 'বাস্মত হয়ে রাঙা অপরাহেন ও দুপুর 
রোদে আপন মনে কত কি স্বপুজাল রচনা করে । 

অনেক রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, অচেনা তারাভরা 
বিদেশের আকাশের তলায় রহস্যময়ী বন্য প্রকৃত তখন যেন 
৮৪ 


জেগে উঠেচে-_জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্যজন্তুর ডাক কানে 
আসে । শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সোঁন্দর্যস্বপে বিভোর 
হয়ে, মধ্য-আপফ্রকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও সে জেগে 
বসে থাকে। 

এ QT সপ্তার্ধমণ্ডল-_আকাশের অনেকদ্‌রে তার 
ছোট গ্রামের মাথায়ও আজ অমান সপ্তামণ্ডল উঠেছে, এ 
রকম appia কৃষ্ণপক্ষের গভাঁর রাত্রির SITS ৷ সেসব 
পাঁরীচিত আকাশ ছেড়ে PORTA এসে সে পড়েছে, আরও PT- 
দূরে তাকে যেতে হবে, ক এর পাঁরর্ণাত কে জানে ! 

RÅKA পরে বোট এসে সানাকাঁন পেণছুল । সেখান থেকে 
ওরা আবার পদরুজে রওনা হল । জঙ্গল এঁদকে বোঁশ নেই, 
কিন্ত দিগন্তপ্রসারী জনমানবহটন প্রান্তর ও অসংখ্য ছোট বড় 
ARTS, আধকাংশ পাহাড় রুক্ষ ও TAL, কোনো কোনো 
পাহাড়ে ইউফো্বরা জাতীয় গাছের ঝোপ | কিন্ত শশুরের 
মনে হল, আফ্রিকার এই অঞ্চলের দৃশ্য বড় অপরূপ ৷ এতটা 
ফাঁকা জায়গা পেয়ে মন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে । সযাস্তের রঙ, 
জ্যোৎদনারাতির মায়া, এই দেশকে রাত্রে অপরাহে রূপকথার 
গরীরাজ্য করে তোলে | 

আলভারেজ বললে এই ভেল্ড অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে 
এক রকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্ত খুব APA 

কথাটা যোদন বলা হল, সৌদনই এক কাণ্ড ঘটল। 
জনহণন ভেক্ডে সূর্য অস্ত গেলে ওরা একটা ছোট পাহাড়ের 

vé 


আড়ালে তাঁব্‌ খাটিয়ে আগুন জরাললে-_শঙ্কর জল খনজতে 
বেরুল । সঙ্গে আলভারেজের বন্দুকটা নিয়ে গেল, কিন্তু; মাত্র 
ais টোটা । আধ ঘণ্টা এীদক-গাঁদক ঘরে বেলাটুকু গেল, 
পাতলা অন্ধকারে সমস্ত প্রান্তরকে ধীরে-ধীরে আবৃত করে 
দলে | শঙ্কর শপথ করে বলতে পারে, সে আধবণ্টার বৌশ 
হাঁটোন। হঠাৎ চারধারে চেয়ে শঙকরের কেমন একটা অস্বাদ্ত 
বোধ হল, যেন কী একটা for আসচে, তাঁবুতে ফেরা 
ভালো । দুরে দূরে ছোট-বড় পাহাড়, একই রকম দেখতে 
সবাঁদক, কোনো TOE নেই, সব একাকার | 

মিনিট পাঁচ-ছয় হাঁটবার পরই শঙ্করের মনে হল সে পথ 
হারিয়েচে। তখন আলভারেজের কথ্য তার মনে গড়ল। 
কিন্তু তখনো সে অনাভজ্ঞতার TA PAPA HAUT বুঝতে 
পারলে না৷ RUS যাচ্ছে-_হে+টেই ধাচ্ছে_একবার মনে 
হয় সামনে, একবার মনে হয় বাঁয়ে, একবার মনে হয় TÈR i 
Stas MLA কু'্ডটা দেখা যায় না কেন! কোথায় সেই 
ছোট পাহাড়টা ? 

দূঘণ্টা হাঁটবার পর শঙ্করের খুব ভয় হল । ততক্ষণে সে 
বুঝেছে যে, সে সম্পূর্ণরূপে পথ হারিয়েচে এবং ভয়ানক 
farmers । একা তাকে রোডোঁসয়ার এই জনমানবশন্য, 
সিংহসঙ্কুল অজানা প্রান্তরে রাত কাটাতে হবে_অনাহারে 
এবং এই কনকনে শীতে বিনা কম্বলে ও বিনা আগুনে । সঙ্গে 
একট্য দেশলাই পর্যন্ত নেই ৷ 
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ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই দাঁড়ালো যে পরান সন্ধ্যার 
পূর্বে অর্থাৎ পথ হারানোর চাঁব্বশ ঘণ্টা পরে, CHATS, SRT 
TARE শক্ষরকে' ওদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে, 
একটা ইউফোর্বয়া গাছের তলা থেকে আলভারেজ উদ্ধার 
করে তাঁবুতে নিয়ে এল ৷ 

আলভারেজ বললে--ত:ঁম যে পথ ধরোঁছলে শঙ্কর, 
তোমাকে আজ খ:জে বার করতে না পারলে ত:াঁম গভীর থেকে 
Kiii মরপ্রান্তরের মধ্যে গয়ে পড়ে, কাল RAA নাগাদ 
দফায় প্রাণ[হারাতে। এর আগে তোমার মতো অনেকেই 
রোডেসিয়ার ভেক্ডে এ ভাবে মারা গয়েচে । এ সব ভয়ানক 
জায়গা । SAT আর কখনো তাঁবু থেকে ও রকম wise না, 
কারণ তাঁম আনাড় | মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার 
জানা নেই, ডাহা মারা পড়বে। 

শঙ্কর বললে--আলভারেজ, তুমি দুবার আমার প্রাণ 
রক্ষা করলে, এ আম ভুলব AT | 

আলভারেজ্জ বললে- ইয়াং ম্যান, ভুলে যাচ্চ যে তার আগে 
eda আমার প্রাণ বাঁচয়েছ। তুম না থাকলে ইউগাদ্ডার 
তভঁমতে আমার হাড়গলো শাদা হয়ে আসত এতাঁদনে i 

মাস দুই ধরে রোডোঁসয়া ও এঙ্গোলার ROY OÝ 
ভেল্ড আঁতক্কম করে, অবশেষে দুরে মেঘের মতো পর্বভশ্রেণী 
দেখা গেল । আলভারেজ ম্যাপ মলিয়ে বললে--ওই হচ্চে 
আমাদের গন্তব্যস্থান, (রখটারসভেল্ড পর্বত, এখনো এখান 
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থেকে চাঁল্লশ মাইল হবে । আফ্রিকার এই সব খোলা জায়গায় 
অনেক দূর থেকে (জানিস দেখা বায়। 

এ অঞ্চলে অনেক বাওবাব গাছ। শঙ্করের এ গাছটা বড় 
ভালো লাগে_ দূর থেকে যেন মনে হয় বট ক অশ্ব গাছের 
মতো শু কাছে গেলে দেখা যায় বাওবাব গাছ, ছায়াবরল 
অথচ বিশাল, আঁকা-বাঁকা, সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচল 
fe আব বোঁরয়েচে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেটে, 
কুদশ'ন, কুৰ্জ দৈত্য ৷ বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে এখানে-ওখানে প্রায় 
সবই দুরে নিকটে বড়বড় বাওবাব গাছ দাঁড়িয়ে । 

একাঁদন সন্ধ্যাবেলার Hes শীতে তাঁর সামনে আগুন 
করে বসে আলভারেজ বললে--এই যে দেখচ রোডোসয়ার 
CPG অঞ্চল, এখানে Ts ছড়ানো আচ্ছে সর্বত্র, এটা হারের 
খাঁনর দেশ ! কিম্বাি খাঁনর নাম favo শুনেচ। আরও 
অনেক ছোটোখাটেো খাঁন আছে, এখানে-ওখানে ছোট বড় 
হীরের টুকরো কত লোক পেয়েছে, এখনো পায় : 

কথা শেষ করেই বলে উঠল-__ও কারা ? 

শঙ্কর সামনে বসে ওরকথা শুনাছল | বললে--কোথায় কে? 

কিন্ত, আলভারেজের SHRI তার হাতের বন্দুকের 
গলির মতোই অব্যর্থ, একটু পরে তাঁব্‌ থেকে দুরে অন্ধকারে 
কয়েকটি অস্পষ্ট aie এদিকে এাঁগয়ে আসচে, শওকরের 
চোখে পড়ল। আলভারেজ বললে-_শত্কর, বন্দুক নিয়ে 
এসো, চট করে যাও, টোটা ভরে_- 
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বন্দুক হাতে শশ্কর বাইরে এসে দেখলে, আলভারেজ 
দনাশ্চিন্ত মনে ধূমপান করচে, কিছুদুরে অজানা Tie কয়াউ 
এখনো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আসচে ৷ একট; পরে তারা 
এসে SRA আঁগ্বকুণ্ডের বাইরে দাঁড়াল t শঙকর চেয়ে দেখলে 
আগন্তুক কয়েকাঁট Fea দীর্ঘকায়-__তাদের হাতে TR, 
নেই, পরনে লেংট, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক-- 
সংগঠিত চেহারা | তাঁবুর আলোয় মনে হাঁচ্ছল, যেমন কয়েকটি 
ব্রোঞ্জের মর্তি। 

আলভারেজ জুল, ভাষায় বললে-_ক চাও তোমরা ? 

ওদের মধ্যে কি কথাবাতাঁ চলল, তার পর ওরা সব মাটির 
উপর বসে পড়ল। আলভারেজ বললে-_ শঙ্কর ওদের খেতে দাও। 

তারপর অন[5চস্বরে বললে-_-বড় বিপদ | খুব RANA 
শঙ্কর ৷ 

টনের খাবার খোলা হল। সকলের সামনেই খাবার রাখলে 
MSTA | আলভারেজও ওই সঙ্গে আবার খেতে বসল বাঁদও সে 
ও SST সন্ধ্যার সময়েই তাদের নৈশ-আহার শেষ করেচে। 
শঙ্কর বুঝলে আলভারেজের কোনো মতলব আছে, কিংবা 
এদেশের রীতি আঁতাঁথর সাথে খেতে হয়। 

আলভারেজ খেতে-খেতে জুল. ভাবায় আগম্তরকদের সঙ্গে 
গল্প করচে; অনেকক্ষণ পরে খাওয়া শেষে ওরা চলে গেল t 
যাবার আগে সবাইকে একটা করে সিগারেট দেওয়া হল । 

ওরা চলে গেলে আলভারেজ বললে__ওরা মাটাবেল' 
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জাতির লোক । ভয়ানক দদান্ত, ব্রিটিশ গভর্ণমেল্টের সঙ্গে 
অনেকবার লড়েছে | শরতানকেও ভয় করে AT) ওরা সন্দেহ 
করেচে আমরা ওদের দেশে এসোঁচ হীরের খানর সন্ধানে । 
আমরা যে জায়গাটায় আছ, এটা ওদের একজন সর্দারের 
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রাজ্য । কোনো সভ্য গভর্ণমেস্টের আইন এখানে খাটবে NT 
ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পড়িয়ে মারবে । চল আমরা তাঁবু 

তুলে রওনা AT! 
শঙ্কর বললে--তবে তুমি বন্দক আনতে বললে কেন P 
আল্ভারেজ হেসে বললে-_-দেখ, ভেবোঁছিলাম যাঁদ ওরা 
৯৩ 


খেয়েও না ভোলে, িংবা কথাবার্তায় বুঝতে পার যে, ওদের 
মতলব খারাপ, ভোজনরত অবস্থাতেই ওদের গুল করব | এই 
দ্যাখো রিভলবার পিছনে রেখে তবে খেতে বসোছলাম, এ 
কটাকে সাবাড় করে দিতাম | আমার নাম আলভারেজ, আমিও 
এককালে শয়তানকে ভর VASAT না, এখনো কারনে ৷ ওদের 
হাতের মাছ মুখে পেশছবার আগেই আমার পিস্তলের গশীল 
ওদের মাথার খল ভীড়য়ে দিত 

আরও পাঁচ-ছাঁদন পথ চলবার পরে একটা খুব বড় 
পর্বতের পাদম্‌লে নাবড় ট্রীপক্যাল অরণ্যানীর মধ্যে ওরা 
প্রবেশ করলে । স্থানাট যেমন নির্জন, তেমাঁন শাল । সে 
বন দেখে শঙ্করের মনে হল, একবার যাঁদ সে এর মধ্যে পথ 
হারায় সারাজীবন ঘুরলেও বার হয়ে আসবার সাধ্য তার হবে 
না। আলভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে বললে খুব 
ZAARA শঙ্কর, বনে চলাফেরা যার অভ্যাস নেই, সে পদে- 
পদে এই সব বনে পথ হারাবে | অনেক লোক বেঘোরে পড়ে 
বনের মধ্যে মারা পড়ে | মরুভূমির মধ্যে যেমন পথ TAGA 
ঘুরোছলে, এর মধ্যেও ঠিক তেমনই পথ হারাতে পার। 
কারণ এখানে সবই একরকম, এক জায়গা থেকে আর এক 
জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেবার কোনো SE নেই। ভালো 
বুশম্যান না হলে পদে-পদে বপদে পড়তে হবে। বন্দুক না 
নিয়ে এক পা কোথাও যাবে না, এটিও যেন মনে থাকে। 
মধ্য-আফ্রকার বন শোঁখন ভ্রমণের পার্ক নয় । 


৯৪ 


শক্করকে তা না বললেও চলত, কারণ এসব অঞ্চল যে 
শখের পাক নয়, তা এর চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেচে। সে 
জিগগেস করলে--তোমার সেই হলদে হারের খাঁন FORA? এই 
তো 'রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা, ম্যাপে যতদূর বোঝা যাচ্ছে 1 
আলভারেজ হেসে বললে--তোমার ধারণা নেই বললাম 
Gl আসল িখটারসভেজ্ডের এটা বাইরের থাক্‌। এরকম 
আরো অনেক থাক্‌ আছে। সমস্ত অণ্টলটা এত বিশাল TIATA 
সত্তর মাইল ও পাশ্চিমা্দকে একশো থেকে দেড়শো মাইল 
পর্যন্ত গেলেও এ বন পাহাড় শেষ হবে না। nai প্রন্থ 
চল্লিশ মাইল । সমস্ত জাঁড়রে আট-ন হাজার বগমাইল সমস্ত 
রিখটারসভেল্ড পার্বত্য অগ্চল ও অরণ্য | এই বিশাল অজানা 
অঞ্চলের কোনখানটাতে KARTA আজ সাত-আট বছর আগে 
ঠিক সে জায়গাটা খাজে বার করা ক ছেলেখেলা ইয়্যাং ম্যান 
শত্কর বললে এঁদকে খাবার ফুরিয়েচে, শিকারের ব্যবস্থা 
দেখতে হয়, নইলে কাল থেকে বায়ু ভক্ষণ করা ছাড়া উপায় নেই। 
আলভারেজ বললে-কিছু ভেব না। দেখচ না গাছে- 
গাছে বেবধনের মেলা । কিছ না মেলে, বেবুনের দাপনা ভাজা 
আর কফি 'দিয়ে দাব্য ব্রেকফাস্ট খাব আজ থেকে | আজ আর 
নয়, তাঁবু ফেল, বিশ্রাম করা যাক । 
একটা বড় গ্রাছের নিচে তাঁব্‌ খাটিয়ে ওরা আগুন 
অালালে | শঙ্কর রান্না করলে, আহারাদি শেষ করে যখন 
দুজনে MAT সামনে বসেচে, তখনো বেলা আছে। 


৯৫ 


আলভারেজ কড়া তামাকের পাইপ টানতে-টানতে বললে_ 
জানো শঙ্কর, আফ্রিকার এইসব অঞ্জানা অরণ্যে এখনো কত 
জানোয়ার আছে, যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত রাখে না? খুব কম 
সভ্য মানব এখানে এসেছে । ওকাঁপ বলে যে জানোয়ার সে 
তো প্রথম দেখা গেল ৯৯০০ সালে | একধরনের বুনো “Tes 
আছে, যা সাধারণ বুনো শদওরের প্রায় Tome বড় আকারে । 
১৮৮৮ সালে মোজেস কাউলে, পাঁথবী পর্যটক ও বড় 
Paral, সর্বপ্রথম ওই বুনো শুওরের সন্ধান পান বেলজিয়াম 
কঙ্গোর লুয়ালাব অরণ্যের মধ্যে। তানি বহু কঙ্টে একটা 
শিকার করেন এবং নিউইয়র্ক প্রাণীবদ্যা সংশ্লান্ত মিউজিয়ামে 
উপহার দেন | বিখ্যাত রোডোঁসিয়ান মনস্টারের নাম শুনেচ ? 
শঙ্কর বললে-__না, কী সেটা? 
শোনো তবে। রোডৌসয়ার উত্তর সীমায় প্রকাণ্ড 
জলাভূমি আছে ওদেশের অসভ্য ACMA মধ্যে অনেকেই 
এক অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারকে এই জলাভূঁমতে মাঝে-মাঝে 
দেখেছে | ওরা বলে তার মাথা কুমণীরের মতো, গণ্ডারের মতো 
তার শিং আছে, গলাটা অজগর সাপের মতো লম্বা ও আঁস- 
ওয়ালা দেহটা জলহস্তখর মতো, লেজ্জটা কুমীরের মতো 1 
িরাটদেহ এই জানোয়ারের প্রকাতও খুব হংস্র জল ছাড়া 
কখনো ডাঙার এ জানোয়ারকে দেখা বায়ান। তবে এই সব 
অসভ্য দেশী লোকের আঁতরাঞ্জিত বিবরণ বিশ্বাস করা শঙ্ক । 
কিন্ত. ১৮৮০ সালে জেমস মার্টিন বলে একজন প্রসপেক্রীর 
৯৬ 


রোডোসয়ার এই অণ্চলে Te fea ঘুরোছল সোনার সন্ধানে! 
মিস্টার মাণ্টন আগে জেনারেল ম্যাথিউসের এাঁডাকং ছিলেন, 
নিজে একজন ভালো BSG ও প্রাণীতত্রীবদও ছিলেন। হান 
তাঁর ডায়ৌরর মধ্যে রোডোসিয়ার এই অজ্ঞাত জানোয়ার দূর 
থেকে দেখেছেন বলে উল্লেখ করে 'িয়েচেন। ঁতাঁনও বলেন 
জানোয়ারটা আকৃতিতে প্রাগোতহানিক যুগের ডাইনোসর 
জাতীয় সরীসংপের মতের ও বেজায় বড় । কিন্ত; feta জোর 
করে কিছ; বলতে পারেনান, কারণ খুব ভোরের কুয়াশার মধ্যে 
কোঁভরাণ্ডো হাদের সীমানায়, জলাভূমিতে আবছায়া ভাবে 
তান জানোয়ারাঁটকে দেখোঁছিলেন | জানোয়ারটার ঘোড়ার চি” 
fx? ডাকের মতো ডাক শুনেই তাঁর সঙ্গের জুল: চাকরগুলো 

বশ্বাসে পালাতে-পালাতে বলল-_সাহেব পালাও, পালাও, 
ডিঙ্গোনেক | ডিঙ্গোনেক ! ডিঙ্গোনেক এ জানোয়ারটার জুল: 
নাম ৷ WTS বছরে একআধবার দেখা দেয় ক না দেয়, 
কিন্ত সেটা এতই হিংস্র যে তার আবির্ভাব সে দেশের লোকের 
পক্ষে ভীষণ ভয়ের ব্যাপার ৷ মিস্টার মার্টিন বলেন, তিনি 
তাঁর ৩০৩ টোটা গোটা দুই উপাঁরউপাঁর ছওড়োছিলেন 
জানোয়ারটার দিকে । অত দূর থেকে তাক হল না, রাইফেলের 
আওয়াজে সেটা সম্ভবত জলে ডুব দিলে | 

শঙ্কর বললে--ত;মি কী করে জানলে এ সব ? মাঁ্টনের 
জয়ের ছাপানো হয়োছল নাক P 

না, অনেকাদন আগে বলাওয়েও alas কাগজে 
৭৫) ৯৭ 


স্টার মার্টিনের এই ঘটনাটা বোরয়োঁছল । আম তখন সবে 
এদেশে এসোঁচ । রোডোসয়া অঞ্চলে আ'মও প্রসপোন্টিং করে 
বেড়াতূম বলে জানোয়ারটার দীববরণ আমাকে খুব আকৃষ্ট 
করে। কাগজখানা অনেকাদন আমার কাছে রেখেও 'দয়ে- 
ছিল্‌ম। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল । ওরাই নাম ?দয়োছিল 
জানোয়ারটার রোডোঁপিয়ান মনস্টার । 
শঙ্কর বললে- তম কোনো FSS, অদ্ভূত জানোয়ার দেখান? 
্রশ্নটার সঙ্গে-সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল! 
তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেচে। সেই 
আবছায়া আলো অন্ধকারে মধ্যে শঙ্করের মনে হল- হয়তো 
ARTA ভূল হতে পারে-কম্ত্‌ শঙ্করের মনে হল সে দেখল 
আলভারেজ, দূর্ধর্ষ ও ETS আলভারেজ, Her ও অব্যর্থ 
লক্ষ্য আলভারেজ, ওর প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল, এবং_এবং 
সেটাই সকলের চেয়ে আশ্চর্য__যেন পরক্ষণেই শিউরে উঠল | 
সঙ্গে-সঙ্গে আলভারেজ যেন fates অজ্ঞাতসারেই চার 
পাশের জনমানবহধন ঘন জঙ্গল ও রহস্যভরা দুরারোহ' ATS- 
মালার PACH একবার চেয়ে দেখলে, কোনো কথা বললে AT 
যেন এই পর্বত জঙ্গলে বহুকাল পরে এসে অতীতের কোনো 
দিভগীষকাময় পুরাতন ঘটনা ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠেচে-- 
যে স্মৃতিটা ওর পক্ষে খুব প্রীতিকর নয়। 
আলভারেক্জ ভয় গেয়েছে! 
অবাক! আলভারেজের ভয়! শঙ্কর ভাবতেও পারে না! 
৯৮ 


feu, সেই ভয়টা অলাঁক্ষতে এসে শঙকরের মনেও চেপে 
বসল ৷ এই সম্পূর্ণ অজানা বাচন রহস্যময় বনানী, এই {বিরাট 
পর্বত প্রাচীর যেন এক গভীর AAE যুগ-যুগ ধরে গোপন 
করে আসচে | ষে বীর যে oTe এাঁগয়ে এসো cise, 
TS IAC FA করতে হবে সেই গহন রহসোর সন্ধান | 

{রখটারসভেল্ড পর্বতমালা ভারতের CATT নশ্বাধরাজ 
শহয়ালয় নয়--এদেশের মাসাই, জুল, মাটাবেল প্রকৃত 
আঁদম জাতির মতোই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংস- 
লোলুপ ৷ সে কাউকে রেহাই দেবে না। 


॥ সাত ॥ 


তার পর দিন দুই কেটে গেল। শুরা ক্রমশঃ গভীর থেকে 
গ্রভীরতর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলে 1 পথ কোথাও সমতল 
নয়, কেবল চড়াই আর উতরাই, মাঝে-মাঝে FP ও দীর্ঘ 
CPT বন, জল প্রায় TST, ঝরনা এক-আধটা যাঁদও 
বা দেখা যায়, আলতারেজ তাদের জল STOS দেয় ATI 
iia স্ফাঁটকের মতো নির্মল জল পড়ছে ঝরনা বেয়ে, 
সুশশীতল ও লোভনীয়, তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে সে লোভ 
সম্বরণ করা বড়ই sida, fea; আলভারেজ জলের বদলে 
ঠান্ডা চা খাওয়াবে তবুও জল খেতে দেবে AT । জলের তৃষ্ণা 
ঠাণ্ডা চায়ে দূর হয় না, তৃষ্চার কষ্টই সব চেয়ে বোঁশ কস্ট 
বলে মনে হাঁচ্ছল শৎকরের । এক জায়গায় ট:সক-ঘাসের বন 

৯৯ 


বেজায় ঘন | তবে উপরে ওদের টারধার ঘরে সৌঁদন কুয়াশা 
খুব গভীর ! হঠাৎ বেলা উঠলে 'নচের কুয়াশা সরে গেল । 
সামনে চেয়ে শঙ্করের মনে হল, খদব বড় একটা চড়াই তাদের 
পথ জাগলে দাঁড়য়ে, কত উচু সেটা তা জানা FSA নয়, 
কারণ ffy কুয়াশা কিংবা মেঘে তার উপরের দকটা 
FROM ALA আবৃত | 

আলভারেজ বললে-রখটারসভেক্ডের আমল রেঞ্জ | 

শঙকর বললে--এটা পার হওয়া কি দরকার ? 

আলভারেজ বললে--এজন্যে দরকার যে সেবার আম আর' 
গজ দাঁ্ষণ দক থেকে এসোঁছল:ম এই পর্ধতশ্রেণীর পাদমুলে 
গৃকন্ত; আসল রেঞ্জ পার BATA । যে নদীর ধারে হলদে ata 
পাওয়া গিয়েছিল, তার গাঁত পুব থেকে পাঁশ্চমে | এবার 
আমরা যাচ্ছি উত্তর থেকে দাঁক্ষণে। সুতরাং পর্বত পার হয়ে 
ওপারে না গেলে ক সেই নদঈটার ঠিকানা করতে পার । 

eas বললে-আজ যে রকম কুয়াশা হয়েছে দেখতে 
পাচ্ছি, তাতে একটু অপেক্ষা করা যাক না কেন? আর একট; 
বেলা GS | 

তাঁব্‌ ফেলে আহারাঁদ সম্পন্ন করা হল । বেলা বাড়লেও 
কুয়াশা তেমন কাটল না । শঙ্কর ঘুমিয়ে পড়ল তাঁবুর মধ্যে ৷ 
ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন নেই । চোখ TAS AS 
তাঁবুর বাইরে এসে দে দেখলে আলভারেজ HIBS মুখে ম্যাপ 
খুলে বসে আছে। শঙ্করকে দেখে বললে শঙ্কর আমাদের 
এখনো অনেক ভূগতে হবে। সামনে চেয়ে দেখ | 
০০ 


আলভারেজের কথার সঙ্গে-সঙ্গে সামনের দিকে চাইতেই 
এক গম্ভশর দৃশ্য শঙ্করের চোখে পড়ল কুয়াশা কখন কেটে 
গেছে, তার সামনে শাল গরখটারসভেল্ড পর্বতের প্রধান থাক 
ধাপে-ধাপে উঠে মনে হয় যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে | 
পাহাড়ের কাটদেশ নীড় TARAS SILA HAS, FS, 
উচ্চতম ?শিখররাঁজ অস্তমান সূর্যের রাঁঙন আলোয় দেবলোকের 
কনক-দেউলের মতো ILHA নীল শুন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে । 
দন্ত; সামনের পর্বতাংশ সম্পূর্ণ দুরারোহ, শুধুই খাড়া 
খাড়া Gary শূ্গ_কোথাও একট; ঢালু নেই। আলভারেজ 
` বনলে_-এখান থেকে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, শঙ্কর l দেখেই 
বুঝেচ নিশ্চয় | পাহাড়ের কোলে কোলে পাঁশ্চম দিকে চল! 
যেখানে ঢালু এবং TAR পাব, সেখান দিয়েই পাহাড় পার 
হতে হবে | Pez এই দেড়শো মাইল লম্বা পর্বতশ্রেণীর 
মধ্যে কোথায় সে রকম GTA আছে, এ খ'জতেই তো এক 
আসের উপর যাবে দেখাঁচ। 
fee, দিন পাঁচ-ছয় পাঁশ্চম দিকে যাওয়ার গর এমন 
একটা জায়গা পাওয়া গেল যেখানে পর্বতের গা বেশ ঢাল, 
যেখান 'দয়ে পর্বতে ওঠা চলতে পারে। 
পরাঁদন খুব সকাল থেকে পর্বতারোহণ শুর হল! 


, শঙ্করের ঘাঁড়তে তখন বেলা সাড়ে-ছটা | সাড়ে আটটা বাজতে 


না বাজতে শঙ্কর আর চলতে পারে না। যে জায়গাটা দিয়ে 
তারা উঠচে--সেখানে পর্বতের খাড়াই চার মাইলের মধ্যে 
৯০১ 


উঠেছে ছ-হাজার BG, সুতরাং পথটা ঢাল: হলেও ক ভাষণ 
দরারোহ তা সহজেই বোঝা খাবে । তা ছাড়া যতই উপরে 
উঠচে, অরণ্য ততই নবিড়তর, ঘন অন্ধকার চারাঁদকে ৷ বেলা 
হয়েছে, রোদ উঠেচে অথচ সর্ষের আলো ঢোকোঁন জঙ্গলের 
মধ্যে__জাকাশই চোখে পড়ে না তায় সূর্যের আলো | 

পথ বলে কোনো জানস নেই ৷ চোখের সামনে শুধুই 
গাছের AAG যেন ধাপে-ধাপে আকাশের দিকে উঠে চলেচে। 
কোথা থেকে জল পড়চে, কে জানে, পায়ের নিচের প্রস্তর 
আদ্র ও পিচ্ছিল, প্রায় meet শেওলা-ধরা । পা পিছলে 
গেলে গাঁড়য়ে নিচের tas বহদুর চলে গিয়ে ola; 
শিলাখণ্ডে আহত হতে হবে | 

শঙ্কর বা আলভারেজ কারো মূখে কথা নেই৷ Gee 
পথে উঠবার FÈ দুজনেই অবসন্ন, দুজনেরই ঘন-ঘন নিঃশ্বাস 
পড়চে ৷ শঙ্করের কষ্ট আরও বোঁশ, বাঙলার সমতল ভূমিতে 
আজন্ম মানুষ হয়েছে, পাহাড়ে ওঠার অভ্যাসই নেই কখনো | 

শঙ্কর ভাবচে, আলভারেজ কখন ATT করতে বলবে £ 
সে আর উঠতে পারচে না, কিন্ত; যাঁদ সে মরেও যায়, একথা 
আলভারেজকে সে কখনোই বলবে না যে, সে আর পারচে না। 
হয়তো তাতে আলভারেজ ভাববে ইস্ট ইশ্ডিজের MINIT 
দেখাঁচ নিতান্তই অপদার্থ । এই মহাদর্গম পর্বত ও অরণ্যে 
সে ভারতের প্রাতাঁনীধ_ এমন কোনো কাজ সে করতে পারে 
না যাতে তার মাতৃভাঁমর মুখ ছোট হয়ে ATA | 
৯০২ 


বড় চমৎকার বন, যেন পরণর রাজ্য ! মাঝে-মাঝে ছোটো- 
"খাটো ঝরনা যেন বনের মধ্যে দিয়ে খুব উপর থেকে নচে নেমে 
যাচ্ছে। গাছের ডালে-ডালে নানা রঙের 'টিয়াপাঁখ চোখ ঝলসে 
Tara উড়ে বেড়াচ্ছে । বড়-বড় ঘাসের মাথায় শাদা-শাদা ফুল, 
আঁকডের ফুল ঝুলচে গাছের ডালের গায়ে, TTS গায়ে । 
হঠাৎ শঙ্করের চোখ পড়ল, গাছের ডালে মাঝে-মাঝে 
লম্বা দাঁড়িগোঁফওয়ালা বালখিল্য মদানদের মতো ও কারা 
বনে রয়েচে! তারা সবাই চুপচাপ বসে, মীনজনোচিত 
গ্াম্ভীর্ষে ভরা । ব্যাপার কী? 
আলভারেজ বললে-_-ও কলোবাস জাতীয় মা বাঁদর | 
পুরুষ জাতীয় কলোবাস বাঁদরের দাঁড়-গোঁক নেই, স্ত্রী 
জাতীয় কলোবাস বাঁদরের হাতখানেক লম্বা দাঁড়গোঁফ 
গজায় এবং তারা বড় গম্ভীর, দেখেই বুঝতে পাচ | 
ওদের কাণ্ড দেখে শঙ্কর হেসেই খুন | 
পায়ের তলায় মাটিও নেই, পাথরও নেই_-তার বদলে 
আছে শুধু পচা পাতা ও শুকনো গাছের গণাড়র স্তূপ। 
এই সব বনে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাতার রাশি বারচে, 
পচে যাচেচ, তার উপরে শেওলা পুরু হয়ে উঠচে, ছাতা 
RIDE, তার উপরে আবার নতুন ঝরা পাতার রাশি, আবার 
পড়চে গাছের ডাল-পালা, OATS 1 জায়গায়-জায়গায় ষাট-সন্তর 
ফুট TST হয়ে জমে রয়েচে এই পাতার স্তুপ ৷ 
আলভারেজ ওকে iaa দিলে, এইসব জায়গায় খুব 
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সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে । এমন জায়গা আছে, যেখানে 
মানুষ চলতে-চলতে ওই ঝরা পাতার ated মধ্যে GA করে 
ঢুকে ডুবে যেতে পারে, যেমন HSS WS পথ চলতে-্চলতে 
পুরনো কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। উদ্ধার করা সম্ভব না হলে 
সে সব ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্য আনবার্য | 

শঙকর বললে-_-পথের গাছপালা না কাটলে আর তো ওঠা 
যাচ্চে না, বড় ঘন হয়ে উঠচে। 

ক্ষুরের মতো ধারাল চওড়া এলিফ্যাণ্ট ঘাসের বন--যেন 
রোমান যুগের 'দ্বধার তলোয়ার । তার মধ্যে দিয়ে যাবার 
সময় দুজনের কেউই নিরাপদ বলে ভাবচে না নিজেকে, 
ARIS তফাতে ক আছে দেখা যায় না যখন, তখন সব রকম 
ধবপদের সম্ভাবনাই তো রয়েছে । বাঘ, সিংহ বা TARTS সাপ 
কোনো?টই থাকা fafon নয়। 

ASPA লক্ষ্য করচে মাঝে-মাঝে YALA বা ঢোল বাজনার 
মতো একটা শব্দ হচ্চে কোথায় যেন বনের মধ্যে । কোনো 
অসভ্য জাতির লোক ঢোল বাজাচ্ছে নাক । আলভারেজকে 
সে ীজগণেস করলে । 

আলভারেজ বললে-_ডোল নয়, বড় বেবুন THAT বন" 
মানুষ বুক চাপড়ে À রকম শব্দ করে৷ মানুষ এখানে কোথা 
থেকে আসবে? 

শঙ্কর বললে-_তযাম যে বলোছিলে এ বনে গারলা নেই ? 

. গাঁরলা সম্ভবত নেই। আফ্রিকার মধ্যে বেলজিয়ান 
৯০৬ 


কঙ্গোর কিছু অঞ্চল, রাওয়েনাজর আল্পস্‌ বা 'তর্ঙ্গা 
আগ্রেয় পর্বতের অরণ্য ছাড়া অন্য কোথাও গারলা আছে বলে 
তো জানা নেই। গাঁরলা ছাড়াও অন্য ধরনের JANITA বুক 
চাগড়ে ও রকম আওয়াজ করতে পারে। 

ওরা সাড়ে চার হাজার ফুটের উপরে উঠেচে। সোঁদনের 
মতো সেখানেই রাঘর বিশ্রামের জন্য Olay ফেলা হল | একটা 
faa সাঁত্যকার ট্রাপক্যাল অরণ্যের রান্রিকালশীন শব্দ এত 
fafa ধরনের ও এত ভশীতজনক যে সারারাত শঙ্কর চোখের 
পাতা বোজাতে পারলে না। শুধু ভয় নয়, ভয় TS 
একটা বিস্ময় | 

কত র কমের শব্দ-_হায়নার হাঁস, কলোবাস বানরের 
apn চিৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, 
বাঘের ডাক--প্রাকৃতিক এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রে 
কেউ ঘুমোয় না। সমস্ত অরণ্যটা এই গ্রভীর রাত্রে যেন হঠাৎ 
ক্ষেপে উঠেচে । বছর কয়েক আগে খুব বড় একটা সাক“সের 
দল এসে ওদের দ্কুলবোর্ডিৎয়ের পাশের মাঠে তাঁবু ফেলে- 
ছল, তাদের জানোয়ারদের চিৎকারে বোঁভিতয়ের ছেলেরা 
রাত্রে GALS পারত না--শঙ্করের সেই কথা এখন মনে 
পড়ল ৷ কিন্ত; এসবের চেয়েও মধ্যরান্রে একদল বনহদ্তঈর 
agizo তাঁব্‌র অত্যন্ত নিকটে শুনে শঙ্কর এমন ভয় পেয়ে 
গেল যে, আলভারেজকে তাড়াতাঁড় TA থেকে ওঠালে ! 
আলভারেজ বললে--আগুন জবলছে laa বাইরে, কোনো 
ভয় নেই, ওরা ঘেববে না এঁদকে ! 
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সকালে উঠে আবার উপরে ওঠা শুর: ৷ উঠচে_উঠচে_ 
মাইলের পর মাইল বুনো বাঁশের জঙ্গল, তার তলায় বুনো 
আদা । ওদের পথের একশো হাতের মধ্যে বাঁদকের বাঁশবনের 
তলা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ataga কাঁচ বাঁশের কোঁড় মড়মড় 
করে ভাঙতে-ভাঙতে চলে গেল | 

পাঁচ হাজার ফুট উপরে কত fe বুনো ফুলের মেলা 
টকটকে লাল IRIA প্রকাণ্ড গাছে FL! পুষ্পিত 
ইপোময়া লতার wat দেখতে ঠিক বাংলাদেশের বনকলমি 


ফলের মতো, কিন্ত রঙটা অত গাঢ় বেগুনী নয় । শাদা 
ভেরোনকা ঘন সংগণ্ধে বাতাসে SATS করেচে। বন্য 
কাঁফর ফুল, ated বেগোনয়া | মেঘের রাজ্য ফলের বন, 
মাঝেমাঝে শাদা বেল*নের মতো TAILS গাছপালার 
ACI এসে আউকাচ্চে_কখনো বা আরও নেমে এসে 
ভেরোগনকার বন 'ভাজয়ে দিয়ে যাচ্চে! 

সাড়ে-সাতহাজার ফুটের উপর থেকে বনের প্রকৃত একে-ই 
বারে বদলে গেল । এই পর্যন্ত উঠতে ওদের আরও দর্াদন* 


লেগেচে | আর অসহ্য কস্ট, কোমর-পিঠ ভেঙে পড়চে ! এখানে 
বনানীর TIS বড় অদ্ভুত, প্রত্যেক গাছের গণুড়ি ও শাখা- 
প্রশাখ্য পুর শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক ডাল থেকে শেওলা 
ঝুলচে_সে শেওলা কোথাও-কোথাও এত লম্বা যে গাছ 
থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মতো হয়েছে_ 
বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচেচ, তার উপর কোথাও 
সর্ধের আলো নেই, সব সময়েই যেন গোধলি । আর সবটা 
* ঘিরে বিরাজ করচে এক অপার্থিব ধরনের 'নিস্তব্ধতা__বাতাস 
বইচে তারও শব্দ নেই, পাঁখর কুজন নেই সে LAAT 
[গলার সুর নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই ৷ যেন 
কোনো অন্ধকার নরকে HTM, প্রেতের দলের মধ্যে এসে 
পড়চে ওরা | 
সোঁদন অপরাহেদ যখন আলভারেজ তাঁব্‌ ফেলে বিশ্রাম 
করবার হুকুম দিলে__তখন তাঁবুর বাইরে বসে একপান্ত aie 
খেতে-খেতে শঙকরের মনে হল, এ যেন AADA আদম যুগের 
অরণ্যানপ, পথবীর উদ্ভিদ্জগৎ যখন কোনো একটা স.- 
WÈ রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করোন, সে যুগে CA Eici 
বুকে বিরাটকায় ADATAI দল জগৎজোড়া বন-জঙ্গলের 
fatas অন্ধকারে ঘুরে বেড়াত--সবাঁষ্টর সেই অতাঁত প্রভাতে 
সে যেন কোনো যাদুমন্তের বলে ফিরে গিয়েছে | 
সন্ধ্যার পরেই সমগ্র বনানী 'নাবড় অন্ধকারে আবৃত 

হল ! তাঁবুর বাইরে ওরা আগুন করেচে_সেই আলোর 
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sponta বাইরে আর fee, দেখা যায় না। এ বনের আশ্চর্ষ 
দনস্তব্থতা শঙকরকে PAS করেছে | বনানীর সেই fated 
নৈশ শব্দ এখানে স্তব্ধ কেন? আলভারেজ istes মুখে 
ম্যাপ দেখাছল | বললে--শোনো শঙ্কর, একটা কথা ভাবাঁছ | 
আট হাজার ফুট উঠলাম, কিন্ত, এখনো পর্বতের সেই খাঁজটা 
পেলাম না যেটা THC আমরা রেঞ্জ পার হয়ে ওপারে যাব। 
আর কত ওপরে উঠব ? যাঁদ ধরো এই অংশে স্যাডলটা 


নাই থাকে? 


শঙ্করের মনেও খটকা যে না জেগেছে তা AA! সে আজই 
ওঠবার সময় মাঝে-মাঝে ফিল্ড গ্রাস fara উপরের দিকে 
দেখবার চেষ্টা করেছে, কিন্ত: ঘন মেঘে বা কুয়াশায় উপরের 
ধদকটা সর্বদাই আবৃত থাকায় তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । 
সত্যই তো তারা কত উঠবে আর, সমতল খাঁজ যাঁদ না পাওয়া 
যায় ? আবার TUS নামতে হবে, আবার অন্য জায়গা বেয়ে 
উঠতে হবে। দফা সারা ! 
সে বললে- ম্যাপে ক বলে? 
আলতারেজের মুখ দেখে মনে হল ম্যাপের উপর সে আস্থা 
হারিয়েছে | বললে_-এ ম্যাপ অতখশ্াটনাঁট ভাবে তর নয়৷ 
এ পর্বতে উঠেচে কে যে ম্যাপ তর হবে? এই যে দেখচ 
-_এখানা স্যার গফলিপো ডি 'ফাঁলাঁপর তোর ম্যাপ, যানি 
পটেগজ পাশিম-আক্িকার ফার্ডনাশ্ডো পো MT আরোহণ 
করে খুব নাম করেন, এবং বছর কয়েক আগে {বিখ্যাত 
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পর্বত আরোহণকারী পর্যটক ডিউক অব আরুখাসর আঁভ- 
যানেও fafa ছিলেন | feu; বিখটারসভেন্ড তানি ওঠেনানি, 
এ ম্যাপে পাহাড়ের যে কনটুর ছাঁব আঁকা আছে, তা খুব 
TRATO বলে মনে তো হয় না। ঠিক বৃঝাছিনে | 

হঠাৎ শঙ্কর বলে উঠল--ও কী! 

তাঁবূর বাইরে প্রথমে একটা অস্পথ্ট আওয়াজ, এবং 
পরক্ষণেই একটা কষ্টকর কাশির শব্দ পাওয়া গেল যেন 
থাইাসসের রোগী খুব কষ্টে কাতরভাবে কাশচে | একবার" 
দুবার-““তারপরেই শব্দটা থেমে গেল.! TES, সেটা মানুষের 
গলার শব্দ নয়, শুনবামানুই শঙ্করের সে কথা মনে হল | 

রাইফেল নিয়ে সে ব্যদ্তভাবে SA বার হতে যাচ্ছে, 
আলভারেজ তাড়াতাড় BS ওর হাত ধরে বাঁসয়ে দিলে । 
শঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললে-_কেন, কসের শব্দ ওটা? বলে 
আলভারেজের দিকে চাইতেই কময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে তার 
মূখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে! শব্দটা শুনেই ক? 

সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অপ্নকুণ্ডের মণ্ডলীর বাইরে, নিবিড় 
অন্ধকারে একটা STAT অথচ aT জীব যেন বনজঙ্গলের 
মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছেঁ_বেশ মনে হল । 

দুজনেই খানিকটা চুপচাপ, তারপূরে আলভারেজ বললে 
_ আগুনে কাঠ ফেলে দাও | বন্দুক দুটো ভরা আছে কিনা 
দেখ। ওর মুখের ভাব দেখে শংকর ওকে আর কোনো প্রশ্ন 
করতে সাহস করলে না। 
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রাত কেটে গেল । 

পরাদন সকালে শৎকরেরই TA ভাঙল আগে । তাঁবুর বাইরে 
এসে কাঁফ করবার আগুন BAVA সে তাঁব: থেকে Taal 
কাঠ ভাঙতে গেল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ভজে মাটির উপর 
একটা পায়ের দাগ, লম্বায় এগারো Aiwa কম নয়, কিন্তু 
পায়ে তিনটে মান আঙুল | তিন আঙলেরই দাগ বেশ স্পষ্ট । 
পায়ের দাগ ধরে সে এগিয়ে গেল--আরও অনেকগুলো সেই 
পায়ের দাগ আছে, সবগলোতেই সেই fea আঙুল । 

শঙ্করের মনে পড়ল ইউগ্াণ্ডার স্টেশনঘরে আলভারেজের 
মুখে শোনা জম কাটণরের মৃত্/কাহনী। গুহার মুখের 
বালির উপর সেই অজ্ঞাত হংস্র জানোয়ারেরাঁতন ONG 
ওয়ালা পায়ের দাগ । কাফির গ্রামের সেই সর্দারের মুখে 
শোনা গল্প । 

কাল রাত্রে আলভারেজের বিবর্ণ TAS সঙ্গে-সঙ্গে মনে 
পড়ল ৷ আর একাঁদনও আলভারেজ ঠিক এই রকমই ভয় পেয়ে 
ছল, যোঁদন পর্বতের পাদমূজে ওরা প্রথম এসে STA, পাতে । 

afar PFA সারের গল্পের সেই বুনিপ | িখটারস- 
cory পর্বত ও অরণ্যের ?ীবভীষিকা, ষার ভয়ে “LR অসভ্য 
মানুষ কেন, অন্য কোনো বন্য জন্ত, পর্যন্ত এই আট হাজার 
ফুটের উপরকার বনে আসে ATI কাল রানে কোনো 
জানোয়ারের শব্দ পাওয়া বায়ান কেন, এখন তা শঙ্করের 
কাছে পাঁরচ্কার হয়ে গেল | আলভারেজ পর্যন্ত ভয়ে বিবৰ্ণ 
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হয়ে উঠোঁছল ওর গলার শব্দ শুনে । বোধহয় ও শব্দের সঙ্গে 
আলভারেজের পূর্বে পাঁরচয় ঘটেছে | 

আলভারেজের TH ভাঙতে সোঁদন একটু দৌর হল । গরম 
কাঁফ এবং কিছ: খাদ্য গলাধঃকরণ করবার সঙ্গে-সঙ্গেসে আবার 
সেই STS ও দূর্ধর্ষ আলভারেজ, যে মান-ষকেও ভয় করে 
না, শয়তানকেও না । শঙ্কর ইচ্ছে করেই আলভারেজকে 
অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালে না, ক জান 
যাঁদ আলভারেজ বলে বসে-_এখনো পাহাড়ের স্যাডল পাওয়া 
গেল না, তবে নেমে যাওয়া ATS | 

সকালে সৌদন খুব মেঘ করে ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নামল । 
পর্বতের ঢাল বেয়ে যেন হাজার ঝরনার ধারায় বাঁষ্টর জল 
গাঁড়য়ে নিচে নামচে । এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন 
ধাঁধা লাগিয়ে দেয় । এতটা উঠেছে ওরা কিন্ত; প্রত হাজার 
ফুটে উপর থেকে নচের অরণ্যের গাছপালার মাথা দেখে 
সেগএ্লকে সমতলভূমির অরণ বলে ভ্রম হচ্ছে _কাজেই প্রথমটা 
মনে হয় যেন কতটকুই বা উঠোঁচ, AGF তো ! 

বৃষ্টি সেদিন থামল না৷ বেলা দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে 
আলভারেজ উঠবার হুকুম দিলে | শঙ্কর এটা আশা করোন ! 
এখানে শঙ্কর BAY শ্বেতাঙ্গ-চারত্রের একট; দক লক্ষ্য করলে। 
তার মনে হচ্ছিল, কেন, এই aito 'মাছিমাছ বার হওয়া ? 
একটা দিনে দক এমন হবে? AIGA পথ চলে লাভ ? 

আঁবশ্রান্ত aiga মধ্যে ঘন অরণ্যানস ভেদ করে সেদিন 
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ওরা Alia উঠল! উঠচে, উঠচে, উঠচেই_ শঙ্কর আর 
পারে না! কাপড়-চোপড় ঁজানসপন্র, তাঁবু সব ভিজে একাকার, 
একখানা রুমাল পর্যন্ত শুকনো নেই কোথাও | শঙ্করের 
কেমন একটা অবসাদ এসেছে দেহে ও মনে--সন্ধ্যার দিকে 
যখন সমগ্র পর্বত ও অরণ্য মেঘের অন্ধকারে ও সন্ধ্যার 
অন্ধকারে একাকার হয়ে ভগমদর্শন ও গম্ভীর হয়ে উঠল, তখন 
ওর মনে হল-_এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় 
ভয়ানক İRA FEAA বনের মধ্যে দিয়ে, TIGLA 
সন্ধ্যায়, কোন আনদেশ্য হাঁরকখান বা তার চেয়েও অজানা 
TVG অভিমুখে চলেছে সে কোথায়? আলভারেজ কে 
তার? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল ? হীরের খাঁনতে 
তার দরকার নেই। বাঙলাদেশের খড়ে-ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা 
্রান্ত গ্রাম্য পথ, ক্ষুদ্র নদা, পাঁরচিত পাঁখদের কাকাঁল-_.সে 
সব যেন FORZI কোন অবাস্তব স্বপ্প-রাজ্যের জিনিস, 

আঁফ্রুকার কোনো হীরকখাঁন সে সবের চেয়ে মূল্যবান নয় । 
TSS, তার এ ভাব কেটে গেল অনেক রান্রে” যখন নির্মেঘ 
আকাশে চাঁদ উঠল 1 সে অপাঁর্থব জ্যোৎস্নামর ATAA বর্ণনা 
নেই। শঙ্কর আর পাঁথবীতে নেই, বাঙলা বলে কোনো দেশ 
নেই, সব স্বপু হয়ে গিয়েছে | সে আর কোথাও ফিরতে চায় 
না, হারে চায় না, অর্থ চায় AIO teas থেকে বহু উর 
এক he দেবলোকের এখন সে আঁধবাসী ! তার 
চারধারে প্রকীতর যে সৌন্দর্য, কোনো মানুষের চোখ এর 
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আগে তা দেখোঁন ৷ সে গহন নিস্তব্ধতা, এর আগে কোনো 
মানুষ অনুভব করোন। জনমানবহণীন বিশাল রখটারসভেঞ্ড 
পর্বত ও অরণ্য, ওই TST নশীথে মেঘলোকে আসন পেতে 
আপনাজে আগাঁন আত্মস্থ ধ্যানাম্ভীমত-_ পৃথিবীর মানুষের, 
সেখানে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য কিং ঘটে। 

সেই রাত্রে ঘূম থেকে ও PGA উঠল আলভারেজের 
ডাকে! আলভারেজ ডাকছে-_শঙ্কর, শঙ্কর, ওঠো বন্দ্‌ক 
বাশাও_ 

-কী,কী ? 

তারপর ও কান পেতে শুনলে__তাঁবর চারপাশে কে যেন 
ঘুরেন্ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ শোনা 
যাচ্চে তাঁবুর মধ্যে থেকে ৷ চাঁদ ডলে পড়েছে, তাঁবুর বাইরে 
অন্ধকারই বোঁশ, জ্যোংস্নাট;কু গাছের মগ্ভালে উঠে MNG, 
কিছুইদেখাযাচ্চে AT | SRRA ATS A CAAT A তখনোএকটু 
একটু জবলচে_ কিন্ত তার আলোর বৃত্ত যেমন ছোট, আলোর 
aie ততোধিক ক্ষীণ, তাতে দেখবার সাহায্য কিছুই হয় না। 

LY করে একটা শব্দ হল--গ্াছপালা ভেঙে একাঁট 
ভার জানোয়ার হঠাৎ ছুটে পালাল যেন! তাঁর সকলে 
সজাগ হয়ে BSG, এখন আর অতার্কতে শিকারের সুবিধে 
হবে না-_বাইরের জানোয়ারটা তা বুঝতে পেরেচে। 

জানোয়ারটা যাই হোক না কেন, তার যেন বদ্ধ আছে | 
বিচারের ক্ষমতা আছে, HPSS আছে | 
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আলভারেজ রাইফেল হাতে টর্চ জেঙলে বাইরে গেল। 
শঙ্করও গেল ওর িছনে-পিছনে | টের আলোয় দেখা গেল, 
তাঁব,র উত্তর-পূর্ব কোণের জঙ্গলের চারা গাছপালার উপর দিয়ে 
যেন একটা ota স্টিম রোলার চলে গিয়েচে। আলভারেজ 
সেইাদকে বন্দুকের নল উপচয়ে বার দুই আওয়াজ করল। 

কোনো দিকে কোনো শব্দ পাওয়া গেল AT 1 

গফরধার সময় তাঁবুর ঠিক দরজার মুখে আগুনের কুণ্ডের 
আঁত নকটেই একটা পায়ের দাগ দুজনেরই চোখে পড়ল I 
মাৱ তিনটে আঙুলের দাগ ভিজে মাটির উপর সুস্পষ্ট | 

এতে BA হয়, জানোয়ারটা আগুনকে ডরায় ATI 
শকরের মনে হল, ঘাঁদ ওদের TA না ভাঙত, তবে সেই 
অন্ঞাত গবভশীষকা?ট তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে একট;ও Peal করত 
না, এবং তারপরে ক ঘটত তা কল্পনা করে কোনো লাভ 
নেই ! আলভারেজ বললে--শগুকর, OL তোমার T N 
কর, আম জেগে BTS | 

শঙ্কর বললে-_না, GAT ঘুমোও আলভারেজ | 

আলভারেজ ক্ষণ হাঁসি হেসে বললে--পাগল, তুমি 
জেগে কছ; করতে পারবে না, শঙ্কর | qin পড়, এ দেখ 
দ্ধরে FAIS চমকাচ্চে, আবার TOIT আসবে, রাত শেষ 
হয়ে আসচে, ঘুমোও 1 আম বরং একটু কাফি খাই ৷ 

রাত ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গে এল মুষলধারে বৃষ্টি, FC 
সঙ্গে মেমান Tare, তেমান মেঘগর্জন | সে বৃষ্টি চলল সমানে 
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সারাদিন, তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নৈই। শঙ্করের মনে হল 
পাাঁথবীতে মাজ প্রলয়ের বর্ষণ শর; হয়েছে, প্রলয়ের দেবতা 
সংস্টি ভাসিয়ে দেবার সূচনা করেছেন ব্যাঝ। বৃম্টর বহর 
দেখে আলভারেজ পর্যন্ত দমে গিয়ে তাঁবু ওঠাবার নাম মুখে 
আনতে ভূলে গেল | 

বৃষ্টি থামল যখন, তখন বিকেল পাঁচটা । বোধ হয় বৃজ্টি 
না থামলেই ভালো ছিল, কারণ অমাঁন আলভারেজ চলা শুরু 
করবার হুকুম দিলে | বাঙালী ছেলের স্বভাবতই মনে হয় 
এখন অবেলায় যাওয়া কেন? এত fe সময় বয়ে যাচ্ছে? 
কিন্ত; আলভারেজের কাছে দিন, রাত, বর্ষা, রৌদ্র, জ্যোৎস্না, 
অন্ধকার সব সমান। সে রাত্রে বর্ষাস্নাত বনভূঁমর মধ্য 
দিয়ে মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার আলোয় দুজনে উঠচে, উঠচে_ 
এমন সময় আলভারেজ পিছন থেকে বলে উঠল-__শওকর 
দাঁড়াও, এ দেখ 

আলভারেজ ফিল্ড গ্রাস য়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকে 
at পাশের পর্বত-শিখরের দিকে চেয়ে দেখচে। শঙ্কর ওর 
হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সে দিকে mi নিবদ্ধ করলে । হ্যাঁ, 
সমতল খাঁজটা পাওয়া face । বোঁশ দূরেও নয়, মাইল 
দুইয়ের মধ্যে বাদক ঘেষে । 

আলভারেজ হাসিমুখে বললে- দেখেচ স্যাডলটা 2 
থামবার দরকার নেই, চল আজ রানেই স্যাডলের উপর পেশিছে 
তাঁবু ফেলব | শঙ্কর আর সাঁত্যই পারচে না। এই দুধ 
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A ÅAR সঙ্গে হীরের সন্ধানে এসে সে কি ঝকমার না 
করেচে ! শঙ্কর জানে আঁভযানের নিয়মানুযায়ী দলপাঁতর 
হুকুমের উপর কোনো কথা বলতে নেই | এখানে আলভারেজই 
দলপাঁতি, তার আদেশ অমান্য করা চলবে AT | কোথাও আইনে 
াঁপিবদ্ধ না থাকলেও পৃথিবীর ইতিহাসের বড়বড় আভযানে 
সবাই এই নিয়ম মেনে চলে | সেও মানবে। 

আঁবশ্রান্ত হাঁটবার পরে সৃষেদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ওরা এসে 
স্যাডলে যখন উঠল-_শওকরের তখন আর এক পাও চলবার 
শান্ত নেই! 

স্যাভলটার faio তিন মাইলের কম নয়, কখনো বা 
দ:শো ফুট খাড়া উঠেচে, কখনো বা চার-পাঁচশো ফুট নেমে 
শিয়েচে এক মাইলের মধ্যে, সুতরাং বেশ দ্‌রারোহ--যতট-কু 
সমতল, SOO শুধুই বড়বড় বনস্পাঁতর জঙ্গল, ইরিনা, 
পেনীসয়ানা, fading. বাঁশ বা বন্য আদ! । afer বর্ণের 
আঁকডের ফুল ডালে-ডালে | বেবুন ও কলোবাস বাঁদর AAT I 

আরও দুদিন ধরে ক্রমাগত নামতে-নামতে িখটারসভেল্ড 
পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপারের উপত্যকায় গিয়ে ওরা 
পদার্পণ করল । শশ্করের মনে হল, এঁদনে জঙ্গল যেন আরও 
বোঁশ দুভেএদ ও বিত্ত | আটলাস্টকমহাসাগরের দিক থেকে 
AAAA উঠে কতক ধাক্কা খায় পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরপ 
পর্বতে, বাকিটা আটকায়াবশালপিখটারসভেল্ডেরদক্ষিপসানতে 
_-সৃতরাংবা্টি এখানেহয় অজস্র, গাছপালারতেজও তেমান । 
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Wa পনেরো ধরে সেই 'িরাট অরণ্যাকীর্ণ উপত্যকার 
সর্বত্র দুজনে মিলে wee আলভারেজ বার্ণত পাহাড় 
নদীর কোনো ঠিকানা বার করতে পারলে না ৷ ছোট-খাটো 
ঝরনা দু-একটা উপত্যকার উপর free বইচে বটে, কিন্তু 
আলভারেজ কেবলই ঘাড় নাড়ে আর বলে__এসব নয় ! 

শঙ্কর বলে_-তোম।র ম্যাপ দেখ না ভালো করে? 

দন্ত এখন দেখা যাচ্ছে যে আলভারেজের ম্যাপের কোনো 
নিশ্চয়তা নেই ৷ 

আলভারেজ বলে_ ম্যাপ কি হবে ? আমার মনেই গভীর 
ভাবে আঁকা আছে সে নদী ও সে উপত্যকার FIA 
একবার দেখতে পেলেই SATA চিনে নেব। এসে জায়গাই 
নয়, এ উপ্যতকা সে উপত্যকাই নয় । 

নিরুপায় | খোঁজ তবে । 

একমাস কেটে গেল | পাঁশ্চম আফ্রিকায় বর্ষা নামল মার্চ 
মাসের প্রথমে ! সে কি ভয়ানক বর্ষণ শঙ্কর তার ছু 
নমুনা পেয়ে এসেছে 'রখটারসভেজ্ড পার হবার সময়ে । 
উপত্যকা ভেসে গেল পাহাড় থেকে লামা বড়-বড় পার্বত্য 
ঝরনার জলধারায় ৷ তাঁবু ফেলবার স্থান নেই । একরান্রে হঠাৎ 
আঁতবর্ধণের ফল্পে ওদের তাঁবুর সামনে একটা নিরপহ ক্ষীণকায় 
ঝারনাধারা SiN S ধারণ করে তাবূসাদ্ধ ওদের ভাসিয়ে 
নিরে খাবার যোগাড় করোছল-_-মলভারেজের সজাগ ঘুমের 
জন্যে সে যারা বিপদ কেটে গেল । 
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কিন্ত দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। শওকর একাঁদন বোর 
ববপদে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে । সে বিপদটাও বড় অদ্ভুত 
ধরনের | 
সোঁদন আলভারেজ তাঁবৃতে তার নিজের রাইফেল পাঁরম্কার 
করছিল, সেটা শেষ করে রান্না করবে কথা ছিল । শঙ্কর 
রাইফেল হাতে বনের মধ্যে শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে | 
আলভারেজ বলে 'দয়েছে তাকে এ বনে খুব সাবধানে 
চলাফেরা করতে আর বন্দহকের ম্যাগাঁজনে সব সময় যেন 
Bide ভরা থাকে | আর একটা মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, 
সেটা এই--ধনের মধ্যে বেড়াবার সময় হাতের কাঁক্জতে 
কম্পাস সর্বদা বে“ধে নিয়ে বেড়াবে এবং যে পথ দিয়ে যাবে, 
পথের ধারে গাছপালায় কোনো THE রেখে যাবে, যাতে 
ফরবার সময় সেই সব চিহ্ন ধরে আবার ঠিক ফিরতে পারো! 
নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী | 
TARA শঙ্কর স্প্রিংবক হাঁরণের সন্ধানে গভীর বনে চলে 
গিয়েচে। সকালে বোরয়োছিল, ঘরে ঘরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে 
এক জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় সে একট; বিশ্রামের 
জন্যে বসল । 
সেখানটাতে চারধারেই ব্‌হৎ-ব্‌হৎ বনস্পাঁতির মেলা, আর 
সব গাছেই VAG ও ডালপালা বেয়ে এক প্রকারের বড়-বড় 
লতা উঠে তাদের ছোট-ছোট পাতা faa এমন নিবিড় ভাবে 
আন্টে-পৃণ্ঠে গাছগুলো জাঁড়য়েছে যে গণাড়র আসল রঙ 
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দেখা যাচ্চে না। কাছেই একটা ছোট জলার ধারে ঝাড়ে-ঝাড়ে 
মাঁরপোসা বাল ফুটে রয়েছে! 

খাঁনকটা সেখানে বসবার পরে শঙ্করের মনে হল তার 
দক একটা অস্বস্তি হচ্চে ! কী ধরনের অস্বস্তি তা সে Tee, 
বুঝতে পারলে না অথচ জায়গাটা ছেড়ে উঠে যাবারও ইচ্ছে 
তার হল ATA BIBS বটে, আর জায়গাটা বেশ আরামেরও 
até 1 

fess এ তার কণ হল ? তার সমস্ত শরীরে এত অবসাদ 
এল কোথা থেকে 2 ম্যালোরয়া জবরে ধরল নাকি ? 

অবসাদটা কাটাবার জন্যে সে পকেট হাতড়ে একটা ga 
বার করে ধরালে । কসের একটা মাঁচ্ট-মিচ্টি সুগন্ধ বাতাসে, 
শঙকরের বেশ লাগচে গন্ধটা | একট, পরে দেশলাইটা ঘাট 
থেকে কুড়িয়ে পকেটে রাখতে গিয়ে মনে হল, হাতটা যেন তার, 
ইনজের নয়_যেন জন্য কারো হাত, তার মনের ইচ্ছেয় সে হাত 
ACG aT i 

স্কমেই তার সর্বশরীরে যেন বেশ একটা আরামদায়ক 
অবসাদে অবশ হয়ে পড়তে চাইল | কি হবে আর বৃথা ভ্রমণে, 


আলেয়ার Pores forms বৃথা ছুটে | এইরকম বনের ঘন ছায়ায়: 


নিভৃত লতাবতানে, অলস PLY জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার 
চেয়ে সংখ আর কী আছে ? 

একবার তার মনে হল, এই বেলা উঠে তাঁবুতে যাওয়া 
যাক; নতুবা তার কোনো একটা TAAR ঘটবে যেন। একবার 
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সে উঠবার চেষ্টাও করতে গেল, কিন্ত; পরক্ষণেই তার দেহমন- 
ব্যাপণী অবসাদের জয় হল | অবসাদ নয়, যেন একটা AARAA 
নেশার আনন্দ | সমস্ত জগৎ তার কাছে SOQ সে নেশাটাই 
তার সারাদেহ অবশ করে আনচে ক্রমশ ৷ 

শশকর গাছের শিকড়ে মাথা Teer ভালো করেই শুয়ে 
পড়ল | বড়বড় কটনউড গাছের শাখায় আলোছায়ার রেখা 
বড় অস্পন্ট, কাছেই কোথাও বুনো পেচার ডাক অনেকক্ষণ 
থেকে শোনা যাচ্ছিল, শ্রমে বেন তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে 
আসচে | তারপরে ক হল শঙ্কর কিছ; জানে না ৷ 

আলভারেজ যখন বহু অনুসন্ধানের পর ওর অচৈতন্য 
দেহটা কটনউড জঙ্গলের ছায়ায় আঁবগ্কার করলে, তখন বেলা 
বোঁশ নেই? প্রথমটা আলভারেজ ভবলে, এ নিশ্চয় সর্পাধাত, 
PROT দেহটা পরপক্ষা করে সপাঘাতের কোনো লক্ষণ দেখা গেল 
না। হঠাৎ মাথার উপরকার ডালপালা ও চারধারে গাছপালার 
face নজর পড়তেই আঁভজ্ঞ ভ্রমণকারী আলভারেজ ব্যাপারটা 
সব বুঝতে পারলে । সেখানটাতে সর্বত্র আঁত মারাত্মক 
AASIA বন, যার রসে আফ্রিকার অসভ্য MAAN তারের 
ফলা ডুবিয়ে নেয় | যার বাতাস এমাঁন বেশ সুগন্ধ বহন করে, 
কিন্ত; শ্বাসের সঙ্গে বোঁশ মাত্রায় গ্রহণ করলে, অনেক সময় 
পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে, LSS ঘটাও আশ্চর্য নয় I 

তাঁবুতে এসে শঙ্কর M OAA শব্যাগত হয়ে রইল ৷ 
সর্বশরীর ফুলে ঢোল । মাথা যেন ফেটে যাচ্চে আর সর্বদাই 
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তৃষ্ণায় গলা কাঠ । আলভারেজ বললে--যাঁদ তোমাকে সারা 
রাত ওখানে থাকতে হত, তা হলে সকালবেলা তোমাকে 
বাঁচানো কাঠন হত। 

একাঁদন একটা ঝরনার জলধারার বালময় তীরে শঙ্কর 
হলদে রঙের কী দেখতে পেলে | আলভারেজ পাকা প্রসপেন্টর, 
সে এসে বালি ধুয়ে সোনার রেণু বার করলে-_কিন্তু তাতে 
সে বিশেষ উৎসাহত হল না । সোনার পারমাণ এত কম যে 
মজুরি পোষাবে না-_এক টন বাল ধুয়ে আউন্স তিনেক 
সোনা হয়তো পাওয়া যেতে NITA | 

শঙ্কর বললে- বসে থেকে লাভ ক, তবু যা সোনা পাওয়া 
যায়, তিন আউন্স সোনার দামও কম নয়! 

সে যেটাকে অত্যন্ত অদ্ভুত জানস বলে মনে করচে, 
আঁভজ্ঞ প্রসপেষ্টর আলভারেজের কাছে সেটা কিছুই নয়। 
তাছাড়া শঙকরের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের 
মজুর ধারণা মিল খায় না। শেষ পর্যন্ত ও কাজ শঞ্করকে 
ছেড়ে দিতে হল । 

ইতিমধ্যে ওরা মাসখানেক ধরে জঙ্গলের নানা অঞ্চলে 
বেড়ালে। আজ এখানে দুদিন তাঁবু পাতে, সেখান থেকে 
আর এক জায়গায় উঠে বায়, সেখানে fee ina SHON করে 
চারধার দেখবার পরে আর এক জায়গায় উঠে বায়। সোঁদন 
অরণ্যের একটা নতুন স্থানে পেশছে ওরা Sie পেতেছে। 
শঙ্কর বন্দুক fata দ:-একটা পাখি কার করে সন্ধ্যায় 
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Stace ফিরে এসে দেখলে আলভারেজ বসে GAG টানচে, 
তার মুখ দেখে মনে হল সে Dia ও চাঁস্তত । 

শঙ্কর বললে__আ'ম বাল আলভারেজ, তুমিই যখন বার 
করতে পারলে না, তখন চল ফিরি । 

আলভারেজ ব্ললে-_নদীটা তো উড়ে যায়নি, এই বন, 
পর্বতের কোনো না কোনো অঞ্চলে সেটা নিশ্চয়ই আছে | 

_-তবে আমরা বার করতে পারাঁচনে কেন ? 

আমাদের খোঁজ ঠিকমতো হচ্চে না । 

_বল ক আলভারেজ, ছমাস ধরে জঙ্গল চষে বেড়া/চচ, 
আবার কাকে খোঁজা বলে? 

আলভারেজ গম্ভীর মুখে বললে- কিন্ত; মুশকিল হয়েছে 
কোথায় জানো শঙ্কর ? তোমাকে এখনো কথাটা বালান, 
শুনলে হয়তো খুব দমে যাবে বা ভয় গাবে। আচ্ছা, 
তোমাকে একটা জানস দেখাই, এস আমার সঙ্গে । 

শঙ্কর অধীর আগ্রহ ও কৌতুহলের সঙ্গে ওর পিছনে" 
{পছনে চলল । ব্যাপারটা কী ? 

আলভারেজ একট; দূরে গিয়ে একটা বড় গাছের তলার 
দাঁড়রে ববলে-_শঙ্কর, আমরা আজই এখানে এসে ola, 
পেতোঁছ, ঠিক তো ? 

শঙ্কর অবাক হয়ে বললে--এ কথার মানে কাঁ ? আজই 
তো এখানে এসোঁচ না আবার কবে এসোঁচ ? 

— আচ্ছা, ওই গাছের TGA কাছে সরে এসে দেখো তো P 
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শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে CNCA, ATGA নরম ছাল ta দিয়ে 
খুদে কে D. A. লিখে রেখেছে EE; লেখাটা টাটকা নয়, 
অন্তত মাসখানেকের পদরনো ! 

শঙ্কর ব্যাপারটা কিছ; বুঝতে পারলে না | আলভারেজের 
মুখের দিকে চেয়ে রইল । আলভারেজ বললে-_-বৃঝতে 
পারলে নাঃ এই গাছে আমিই মাসখানেক আগে আমার 
নামের অক্ষর HAG খুদে রাখ | আমার মনে একট; সন্দেহ 
হয়। তম তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই 
সমান। এর মানে এখন IEIS ? আমরা BITRA বনের 
মধ্যে SATS | এ সব জায়গায় যখন এ রকম হয়, তখন তা 
থেকে উদ্ধার পাওয়া বেজায় শন্ত । 

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝলে ব্যাপারটা | বললে--তুমি বলতে 
চাও মাসখানেক আগে আমরা এখানে এসোঁছলাম ? 

-ঠিক তাই । বড় অরণ্যে বা মরুভূমিতে এই বিপদ ঘটে। 
একে বলে ডেথ সার্কল, আমার মনে মাসখানেক IKA প্রথম 
সন্দেহ হয় যে, হয়তো আমরা ডেথ সাক্ল-এ পড়োচ । সেটা 
পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই গাছের ছালে এ অক্ষর দুটি 
খুদে রাখ । আজ বনের মধ্যে বেড়াতে গয়ে হঠাৎ চোখে 
পড়ল! 

শঙ্কর বললে-__আমাদের কম্পাসের কী হল। কম্পাস 
থাকতে Trager হচ্ছে কী ভাবে রোজ-রোজ ? 

আলভারেজ বললে--আমার মনে হর কল্পাস খারাপ হয়ে 
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Toray | রখাটারসভেল্ড পার হবার সময় সেই যে ভয়ানক 
ঝড় ও faa হয়, তাতেই ক ভাবে ওর চৌম্বক শাঁক্ত নষ্ট 
হয়ে গিয়েচে ৷ 

--তাহলে আমাদের কম্পাস এখন অকেজো ? 

-_-আমার তাই ধারণা ৷ 

শঙ্কর দেখলে অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। ম্যাপ ভুল, 
কদ্পাস অকেজো, তার উপর ওরা পড়েছে এক ভাষণ aT 


গৃহনারণ্যের মাঝে বিষম মরণঘর্ণতে | জনমানূষ নেই, খাবার 


নেই, জলও নেই বললেই হয়, কারণ যেখানকার সেখানকার জল 
যখন পানের BLS নয়! থাকার মধ্যে আছে এক ভীষণ, 
অজ্ঞাত মৃত্যুর ভয়। জিম কাটণর এই আঁভশপ্ত অরণ্যানীর 
মধ্যে রতনের লোভে এসে প্রাণ দিয়েছিল, এখানে কারো মঙ্গল 
হবে বলে মনে হয় না। 
আলভারেজ কিন্ত: দমে যাবার পান্রই নয় । সে দিনের পর 
দন চলল বনের মধ্যে দিয়ে। বনের কোনো কূলাঁকনারা 
পায় না শঙ্কর, আগে যাও বা ছিল, ঘ্ঘীর্ণপাকে তারা NAS 
শোনা অবধি, শঙ্করের দক সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে লোপ 
পেয়েছে ৷ 
দিন তিনেক পরে ওরা একাঁট জায়গায় এসে উপস্থিত হল, 
সেখানে রখটারসভেন্ডের একট শাখা আসল পর্বতমালার 
সঙ্গে সমকোণ করে উত্তর দিকে লম্বালাম্ব হয়ে আছে । খুব 
কম হলেও সেটা চার হাজার ফুট Gg | আরও,পাঁশ্চম দিকে 
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একট; খুব উঁচু পর্বতচড়া ঘন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি 
খেলচে । দুই পাহাড়ের মধ্যেকার উপত্যকা তন মাইল 
বিস্তীর্ণ হবে এবং এই উপত্যকা খুব ঘন জঙ্গলে ভরা | 

বনে গাছপালার যেন তিনটে চারটে থাক | সকলের উপরের 
থাকে শুধুই পরগাছা আর শেওলা, মাঝের থাকে ছোট বড় 
বনস্পাতির ভিড়, নিচের থাকে ঝোপঝাপ, ছোট-ছোট গাছ। 
AAA আলোর বালাই নেই বনের মধ্যে। 

আলভারেজ বনের মধ্যে না ঢুকে বনের ধারেই তাঁবু 
ফেলতে বললে । সন্ধ্যার সময় ওরা কাঁফ খেতে-খেতে পরামর্শ 
করতে বসল যে, এখন কী করা যাবে । খাবারএকদম FIIND, 
চিনি অনেকাদন থেকেই নেই, সম্প্রতি দেখা যাচ্চে আর দু-এক 
দিন পরে কাঁফও শেষ হবে। সামান্য কিছু ময়দা এখনো 
আছে-_কন্ত, আর কিছুই নেই । ময়দা এই জন্যে আছে যে, 
ওরা ও জিনিসটা কালেভদ্রে ব্যবহার করে। ওদের প্রধান 
ভরসা বন্য Sa মাংস, কিন্ত: সঙ্গে যখন ওদের গুলি 
বার:দের কারখানা নেই, তখন শিকারের ভরসাই বা ?িরকাল 
করা বায় কি করে? 

কথা বলতে-বলতে শঙ্কর দূরের থে পাহাড়ের চুড়াটা 
মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে, সেদিকে মাঝে-মাঝে চেয়ে 
দেখাঁছল । এই সময়ে অজ্পক্ষণের জন্যে মেঘ সম্পূর্ণ সরে 
গেল । চূড়।টার অদ্ভুত চেহারা, যেন কুলাঁফি বরফের আগার 
দিকটা কে এক কামড়ে খেয়ে ফেলেচে । 
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আলভারেজ্ব বললে_এখান থেকে দাক্ষণ-পূর্বাদকে 
বৃলাওয়েও কী সলস্‌বোর চারশো থেকে পাঁচশো মাইলের 
মধ্যে ? মধ্যে শ-দ:ই মাইল মরুভূমি ৷ পশ্চিম দিকে উপকূল 
তনশো মাইলের মধ্যে বটে, কত্ত; পর্ট গঞ্জ পাঁশ্চম-আফ্রিকা 
আঁত ভীষণ HT জঙ্গলে ভরা, সুতরাং সোঁদকের কথা বাদ 
দাও | এখন আমাদের উপায় হচ্চে, হয় তুম নয় আম 
AAAA ক বুলাওয়েও চলে গিয়ে টোটা ও খাবার কনে 
আন ৷ কম্পাপও চাই | 

আলভারেজের মুখে এই কথাটা বড় শুভক্ষণে শঙ্কর 
শুনোছল । দৈব মানুষের জীবনে যে কত কাজ করে, তা 
মানুষে কি সব সময় বোঝে? দৈবক্রমে বুলাওয়েও ও 
'সলস্‌বোর' দুটো শহরের নাম, তাদের অবস্থানের দিকও 
এই জায়গাটা থেকে তাদের আম;মাঁনক দূরত্ব শঙ্করের কানে 
গেল ! এর পরে সে কতবার মনে-মনে আলভারেজকে ধন্যবাদ 
দিয়েছিল এই নাম দুটো বলবার জন্যে । 

কথাবাতণা সোঁদন বোঁশ অগ্রসর হল না৷ দুজনে পরিশ্রান্ত 
ছিল, সকাল-সকাল শয্যা আশ্রয় করলে । 


॥ আট ॥ 


মাঝ রাতে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল ৷ ক একটা শব্দ হচ্ছে 
ঘন বনের মধ্যে, কি একটা কাণ্ড কোথায় ঘটচে বনে। 
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আলভারেজও বিছানায় উঠে বসেছে । দুজনেই কান-খাড়া 
করে শুনলে বড় অদ্ভুত ব্যাপার ! ক হচ্চে বাইরে ? 

শঙ্কর তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে বাইরে আসাছল, আলভারেজ 
বারণ করলে । বললে-_এসব অজানা জঙ্গলে রান্রবেলা ও 
রকম তাড়াতাঁড় Giga বাইরে যেও AT 1 তোমাকে অনেকবার 
তর্ক করে WATS | বন! বন্দুকেই বা বাচ্চ কোথায় ? 

তাঁবুর বাইরে atte ঘুটঘুটে অন্ধকার 1 দুজনেই টর্ট 
ফেলে দেখলে বন্য জন্তুর দল গাছপালা ভেঙে GUITA 
উন্মন্তের মতো দদিকাঁবাদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পা্চমের সেই 
ভাষণ জঙ্গল থেকে cafes, পূর্বা্দকের পাহাড়টার দিকে 
চলেচে ! হায়েনা, বেবুন, বুনো মাঁহষ | দুটো চিতাবাঘ তো 
ওঁদের গা ঘেষে ছুটে পালাল । আরও আসচে, দলে-দলে 
আসচে । ধাড়ী ও TTA কলোবাস বাঁদর দলে দলে ছানাপোনা 
নিয়ে ছুটেছে, সবাই যেন কোনো আকাঁস্মক বিপদের মণ থেকে 
প্রাণের ভয়ে ছুটেচে | আর সঙ্গেসঙ্গে দূরে কোথায় একটা 
অদ্ভুত শব্দ হচ্চে_ ভাপা TFS মেঘর্র্জনের মতো শব্দটা, 
FSAI দূরে কোথাও যেন হাজারটা জয়ঢ৷।ক একসঙ্গে বাজচে ! 

ব্যাপার কী! দুজনে দুজনের মুখের কে চাইলে। 
দুজনেই অবাক! আলভারেজ বললে-_ শংকর, আগ্নটা 
ভালো করে AUG, নয়তো বন্য জন্ত দের দল আমাদের 
SRAY ভেঙে মাড়িয়ে চলে যাবে । 

RTLA সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলল যে! মাথার উপরেও 
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পাখির দল বাসা ছেড়ে পালাচ্চে। প্রকাণ্ড একটা FARS 
হারণের দল ওদের দশগজের মধ্যে এসে পড়ল | 

কিন্ত; ওরা দুজনে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ব্যাপার 
দেখে যে, এত কাছে পেয়েও fel করতে ভুলে গেল | এমন 
ধরনের দৃশ্য ওরা জশবনে কখনো দেখোন। 

Mega আলভারেঞ্জকে ক একটা জিগগেস করতে যাবে, 
তারপরেই--প্রলয় ঘটল | অন্তত শঙকরের তো তাই বলেই 
মনে হল । সমস্ত পাঁখবীটা দুলে এমন কেপে উঠল যে, 
ওরা দুজনেই টলে পড়ে গেল মাটিতে, সঙ্গে-সঙ্গে হাজারটা 
বাজ যেন কাছেই কোথায় পড়ল ৷ মাঁট যেন চিরে ফে*ড়ে গেল 
-__ আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটলো | 

আলভারেজ মাটি থেকে উঠবার চেষ্টা করতে-করতে 
বললে, ভূমিকম্প ! 

দত্ত; পরক্ষণেই তারা দেখে 'বাস্সত হল, বার অমন 
ঘুটঘুটে অন্ধকার হঠাৎ দুর হয়ে পণ্টাশ হাজার বাঁতর এমন 
বজ্ঞাল আলো জৰলে উঠল কোথা থেকে? 

তারপর তাদের নজরে পড়ল দূরের সেই পাহাড়ের চড়াটার 
FACE ৷ সেখানে ষেন একটা প্রকাণ্ড GAT শুরু হয়েছে | 
রাঙা হয়ে উঠেচে সমস্ত দিগন্ত সেই প্রলয়ের আলোয়, আগুন" 
রাঙা মেঘ FRC উঠেছে পাহাড়ের চুড়ো থেকে দুহাজার 
আড়াই হাজার BE পর্যন্ত উ“চুতে-সঙ্গেসঙ্গে ক aA 
TAMTA রোধকারা গন্ধকের উৎকট গন্ধ বাতাসে! 
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আলভারেজ সৌঁদকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল-- 
আগ্রেয়ার্গার ! সাণ্টা আনা গ্রাীসয়া ভা কডেশভা! 

কি অদ্ভূত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! ওরা কেউ চোখ 
fafaa নিতে পারলে না খানিকক্ষণ | লক্ষটা Sale এক 
সঙ্গে জ্বলছে, লক্ষটা রঙমশালে এক সঙ্গে আগুন দিয়েছে 
শঙকরের মনে হল । রাঙা আগুনের মেঘ মাঝে-মাঝে নিচু হয়ে 
যায়, হঠাৎ যেমন আগুনে ধুলো পড়লে দপ করে জবলে ওঠে, 
gata দপ করে হাজার ফুট ঠেলে ওঠে । আর সেই সঙ্গে 
হাজারটা বোমা ফাটার আওয়াজ ! 

এদিকে পাথবী এমন কাঁপচে যে, দাঁড়য়ে থাকা যায় না_ 
কেবল টলে-টলে পড়তে হয় 1 শঙ্কর তো টলতে-টলতে তাঁব্‌র 
মধ্যে ঢুকল ৷ ঢুকে দেখে একটা ছোট কুকুরছানার মতো aA 
তার দিবছানায় ÒAI হয়ে ভয়ে কাঁপছে । শঙ্করের GUDA 
আলোয় সেটা থতমত খেয়ে আলোর দিকে চেয়ে রইল, আর 
তার চোখ দুটো মণির মতো জঙলতে লাগল | 

আলভারেজ তাঁবতে ঢুকে দেখে বললে-_ নেকড়ে বাঘের 
ছানা। রেখে দাও, আমাদের আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রানের ভয়ে! 

ওরা কেউ এর আগে প্রজবলন্ত MORI দেখোঁন, এ 
থেকে যে বপন আসতে পারে তা ওদের জানা নেই-কজ্ত 
আলভারেজের কথা ভালো করে শেষ হতে না হতে, হঠাৎ ক 
প্রচণ্ড ভার জিনসের পতনের শব্দে ওরা আবার তাঁবুর 
বাইরে গিয়ে যখন দেখলে যে, একখানা পনেরো সের ওজনের 
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জলন্ত কয়লার মতো রাঙা পাথর অদূরে একটা ঝোপের উপর 
এসে পড়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে ঝোপটাও জলে উঠেছে । তখন 
আলভারেজ ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে--পালাও, পালাও, 
asa, তাঁবু ওঠাও_ শিগ্পাগির_ 
ওরা তাঁবু ওঠাতে-ওঠাতে আরও দ:-পাঁচখানা আগুন- 
রাঙা জরলন্ত ভার পাথর এঁদক-ওঁদক সশব্দে পড়ল । 
বাস তো এদিকে বন্ধ হয়ে আসে, এমান ঘন গন্ধকের 
ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়েচে । 
দৌড়--দৌড়--দৌড়-“দু-ণ্টা ধরে ওরা জানসপর কতক 
টেনে ‘চড়ে, কতক বয়ে নিয়ে AITA সেই পাহাড়ের 
Tacs গিয়ে পেশছল । সেখানে পর্যন্ত গন্ধকের গন্ধ বাতাসে | 
আধঘণ্টা পরে সেখানেও পাথর পড়তে শুর করলে । ওরা 
পাহাড়ের উপর উঠল, সেই ভীষণ জঙ্গল আর Alas অন্ধকার 
ঠেলে। ভোর যখন হল, তখন আড়াই হাজার ফুট উঠে 
পাহাড়ের ঢালুতে বড় একটা গাছেরতলায়, দুজনেই হাঁপাতে- 
হাঁপাতে বসে পড়ল ৷ 
FA ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে TAO যে ভীষণ সৌন্দর্য 
অনেকখানি কমে গেল, কিন্ত; শব্দ ও পাথর পড়া যেন বাড়ল | 
এবার শুধু পাথর নয়, তার সঙ্গে খুব fate ধূসরবর্ণের ছাই 
আকাশ থেকে পড়চে, গাছপালা লতাপাতার উপর দেখতে 
দেখতে পাতলা APRA ছাই জমে গেল। 
সারাদিন সমানভাবে আঁগ্রলীলা চলল--আবার রান এল। 
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নিচের উপত্যকা-ভূঁমর অত বড় হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে 
ও প্রস্তর বর্ষণে সম্পর্দেনষ্ট হয়ে গেল ! রাত্রিতে আবার সেই 
ভীষণ সৌন্দর্য, Fora পযন্ত বনও আকাশ, কতদুরের দিগন্ত 
লাল হয়ে উঠেছে পর্বতের আঁগ্বকটাহের আগ্চনে-_তখন 
পাথর পড়াটা একট কেবল কমেচে | TPE সেই রাঙা আগুন 
ভরা বাজ্পের মেঘ তখনো সেই রকমই দীপ্ত হয়ে NATS | 

রাত দুপুরের পরে একটা বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে ওদের 
তন্দ্রা ছুটে গেল-_ওরা সভয়ে চেয়ে দেখলে জলন্ত পাহাড়ের 
BB NUE উড়ে গিয়েছে ! নিচের উপত্যকাতে ছাই, 
আগুন ও জলন্ত পাথর ছাড়িয়ে পড়ে অবাঁশষ্ট জর্গলটাকেও 
ঢাকা দিলে 1 আলভারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল ৷ ওদের 
SRR কাপড়ে MGI ধরে গেল ৷ পিছনের একটা BE 
গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে | 

শঙ্কর ভাবাছল--এই জনহীন আরণ্য অঞ্চলে এত বড় 
একট! প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে ঘটে গেল, তা কেউ দেখতেও 
পেত না, যাঁদ তারা না থাকত ৷ সভ্য জগৎ জানেও না, 
আফ্রিকার গহন অরণ্যের এ আগ্রেয়াগারর আঁম্তত্ব। কেউ 
বললেও ASITA করবে না হয়তো | 

সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, মোমবাতি হাওয়ার মুখে 
জবলে গিয়ে যেমন মাথার দিকে অসমান খাঁজের সৃষ্টি করে, 
পাহাড়ের চূড়াটার তেমনি চেহারা হয়েছে । SATS বরফটাতে 
ঠিক বেন কে আর একটা কামড় বাঁসয়েচে ! 
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আলভারেজ ম্যাপ দেখে বললে--এটা আগ্নেয়াগাঁর বলে 
ম্যাপে দেওয়া নেই | সম্ভবত বহ: বছর পরে এই এর প্রথম 
অগ্ন্যৎপাত। কিন্ত; এর যে নাম ম্যাপে দেওয়া আছে, তা 
খুব অর্থপূর্ণ | 

শঙ্কর বললে--ি নাম ? 

আলভারেজ বললে__এর নাম লেখা আছে “গুলডোনিও 
লেঙ্গাই'--প্রাচীন জল; ভাষায় এর মানে “আগগ্ুদেবের শয্যা’ । 


. নামটা দেখে মনে হয়, এ অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে 


এ পাহাড়ের আগ্নেয় প্রকাত অজ্ঞাত ছিল aT 1 বোধ হয় তার 
পর দু. একশো বছর কিংবা তার বেশিকাল এটা চুপচাপ ছিল । 
ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপান 
প্রণামের ভাঁঙ্গতৈ ললাট স্পর্শ করলে ৷ প্রণাম, হে রুদ্রদেব 
প্রণাম । আপনার তাণ্ডব দেখার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে 
প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা আপনার এ রূপের কাছে শত 
হারকখাঁন তুচ্ছ হয়ে যায় | আমার সমস্ত BG সার্থক হল | 


॥নয় ॥ 


MUAT পর্বতের অত কাছে বাস করা আলভারেজ উচিত 
ধিববেচনা করলে না! ওলডোনিও লেঙ্গাই পাহাড়ের ধূমাঁয়ত 
শিখরদেশের সান্ধ্য পাঁরত্যাগ করে, তারা আরও পাঁশ্চম 
ঘেষে চলতে থাকল । CARPA গ্রহন অরণ্যে আগুনের 
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আঁচাটও লাগোন, বর্ষার জলে সে অরণ্য আরও 'নাঁবড় হয় 
উঠেচে, ছোট-ছোট গাছপালার ও লতাঝোপের সমাবেশ । 
ছোট-বড় কত বারনাধারা ও পার্বত্য নদ বয়ে চলেচে--তাদের 
মধ্যে একটাও আলভারেজের প্‌্বপাঁরাচত নয় । 

এইবার এক জায়গায় ওরা এসে উপস্থিত হল, যেখানে 
চাঁরাদকেই চুনাপাথর ও গ্রানাইটের ছোট-বড় পাহাড় ও 
প্রতোক পাহাড়ের গায়েই নানা আকারের NETI স্থানটার 
প্রাকাতিক দৃশ্য রিখটারসভেজ্ডের সাধারণ দৃশ্য থেকে একট; 
অন্য রকম । এখানে বন তত ঘন নয়, কিন্ত; খুব বড-বড় গাছ 
চাঁরাদকে আর যেখানে সেখানে পাহাড় ও গুহা । 

একটা GG চিপির মতো গ্রানাইটের পাহাড়ের উপর ওরা 
তাঁবু ফেলে রইল । এখানে এসে পর্যন্ত শঙ্করের মনে হয়েছে 
জায়গাটা ভালো নয় । ক একটা অস্বাস্ত, মনের মধ্যে কি 
একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, তা সে না পারে ভালো কুরে 
নিজে বুঝতে, না পারে আলভারেজকে বোঝাতে । 

একাঁদন আলভারেজ বললে-_-সব মিথ্যে শঙ্কর, আমরা 
এখনো বনের মধ্যে ঘুরাঁচ। আজ সেই গাছটা আবার দেখে, 
দেই D.A. লেখা ৷ অথচ তোমার মনে আছে, আমরা যতদুর 
সম্ভব পশ্চিমদিক ঘে'ষেই চলেচি আজ পনেরো দিন | কী 
করে আমরা আবার সেই গাছের কাছে আসতে পার ? 

শচ্কর বললে_তবে এখন কাঁ উপায় ? 

_উপায় আছে! আজ রাতে একটা বড় গাছের মাথায় 
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উঠে নক্ষত দেখে দিক নির্ণয় করতে হবে। তুমি তাঁবুতে 
থেক । 

শঙ্কর একটা কথা বুঝতে পারাছল না। তারা যাঁদ 
চন্তাকারে ঘুরচে, তবে অনুচ্চ শৈলমালা ও গুহার দেশে কী 
করে এল ? এ অণ্চলে তো কখনো আসেনি বলেই মনে হয়। 
আলভারেজ এর উত্তরে বললে, গাছটাতে নাম খোদাই দেখে 
সে আর কখনো তার ona face আসবার চেষ্টা করোন। 
পুবাঁদকে মাইল দুই এলেই এই aioe ওরা পেশছত। 

সে রাতে শঙ্কর একা তাঁবুতে বসে বাঁগ্কমচন্দ্রের 
'রাজীসংহ' পড়াঁছল | এই একখানা বাংলা বই সে দেশ থেকে 
আসবার সময় সঙ্গে করে আনে, এবং বহুবার পড়লেও সময় 
গেলেই আবার পড়ে । 

FORA ভারতবর্ষ, তার মধ্যে চিতোর, মেওয়ার, মোঘল- 
রাজপুতের aa! এই অজানা মহাদেশের অজানা মহা 
অরণ্যানীর মধ্যে বসে সে সব যেন অবাস্তব বলে মনে হয় । 

তাঁবুর বাইরে হঠাৎ যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল । 
শঙ্কর প্রথমটা ভাবলে, আলভারেজ গাছ থেকে নেমে ফিরে 
আসচে বোধ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এ মানুষের 
স্বাভাবিক পায়ের শব্দ নয়, কেউ দ-পায়ে থলে জাঁড়য়ে 
ATCA ATGA মাটিতে পা ঘষে-ঘষে টেনে-টেনে চললে যেন 
এমন ধরনের শব্দ হওয়া সম্ভব | আলভারেজের উইনচেস্টার 


শরাঁপটারটা হাতের কাছেই ছিল, ও সেট। তাঁবুর দরজার 
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Face বাগিয়ে বসল ৷ বাইরে পদশব্দটা একবার থেমে গেল-- 
পরেই আবার তাঁবুর দাক্ষণ পাশ থেকে বাঁদিকে এল । একটা 
কোনো বড় প্রাণীর ঘন-ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ যেন পাওয়া গেল 
ঠিক যেমন পাহাড় পার হবার সময় এক রাত্রে ঘটোছল, 
চিক সেই রকমই । 

শঙ্কর একট, ভয় খেয়ে সংযম হারিয়ে ফেলে রাইফেল 
ছংড়ে বসল ৷ একবার-“দবার ৷ 

সঙ্গে-সঙ্গে মানট দুই পরে দূরের গাছে মাথা থেকে 
প্রতয়ন্তরে দুবার রভলবারের আওয়াজ পাওয়া গেল। 
আলভারেজ মনে ভেবেছে, শঙ্করের কোনো বিপদ উপা্ছিত, 
নতুবা রাত্রে খামকা রভলবার BIA কেন? বোধ হয় সে 
তাড়াতাঁড় নেমেই আসচে। 

এঁকে চারাঁদক থেকে বন্দ্‌কের আওয়াজে জানোয়ারটা 
বোধ হয় পাঁিয়েচে, আর তার সাড়াশব্দ নেই । শঙ্কর Cot 
জেবলে তাঁবুর বাইরে এসে ভাবলে, আলভারেজকে সংকেতে 
গাছ থেকে নামতে বারণ করবে, এমন সময় িছদুরে বনের 
মধ্যে হঠাৎ আবার HA পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে 
একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল। 

শঙ্কর পিস্তলের আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল । কিছ; 
দূরে গিয়েই দেখলে বনের মনের মধ্যে একটা বড় গাছের 
তলায় আলভারেজ শুয়ে ! টচে'র আলোয় তাকে দেখে ভয়ে 
ধৃবস্ময়ে শঙ্কর শিউরে উঠল-_তারসর্বশরণর রক্তমাখা, মাথাটা 
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বাকী শরীরের সঙ্গে একটা অস্বাভাবক কোণের সৃষ্টি 
করেছে ৷ গায়ের কোটটা fate | 

শঙ্কর তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা নিজের 
কোলে তুলে TA ৷ ডাকলে__-আলভারেজ | আলভারেজ | 

আলভারেজের সাড়া নেই ৷ তার ঠোঁট দুটো একবার যেন 
নড়ে উঠল, ক যেন বলতে গেল । সে শঙ্করের দিকে চেয়েই 
আছে, অথচ সে চোখে যেন MIÈ নেই, অথবা কেমন যেন 
fare উদাস দৃষ্টি । 

শঙ্কর ওকে বহন করে lace নিয়ে এল । মুখে জল 
দিল, তারপর গায়ের কোটটা খুলতে গিয়ে দেখে গলার নিচে 
কাঁধের frees খানিকটা জায়গার মাংস কে মেন ছি'ড়ে 
নয়েচে ! সারা পিঠটারও সেই অবস্থা | কোনো এক অসাধারণ 
বলশালন জন্ত;, তাঁক্ষনুধার নখে বা দাঁতে, ?সঠখানা চিরে 
ফালা-ফাল করেচে । 

পাশে নরম MICS কোনো এক জন্তুর পায়ের দাগ-_ 
তনটে মান্র আঙুল নে পায়ে । 

সারারাত সেই ভাবেই কাটল, আলভারেজের সাড়া নেই, 
সংজ্ঞা নেই | সকাল হবার সঙ্গে হঠাৎ বেন তার চেতনা PCA 
এল 1 শঙ্করের দিকে বিস্ময়ের ওঅচেনার দষ্টিতে চেয়েদেখলে, 
যেন এর আগে সে কখনো শঙ্করকে দেখোন ৷ তারপর আবার 
চোখ বৃজল । দুপুরের পর খুব সম্ভবত নিজের মাতৃভাষায় 
কি সব বকতে শুরু করল, শঙ্কর এক ATS বুঝতে পারলে 
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না ৷ বিকেলের face সে হঠাৎ শৎকরের দিকে চাইলে | চাইবার 
সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্করের মনে হল, সে ওকে চিনতে পেরেচে। 
এইবার ইারাঁজতে বললে --শঙকর | এখনো বসে আছ? তাঁবু 
ওঠাও, চল যাই--তারপর AAPO মতো fac meta 
ভঙ্গীতে হাত তুলে বললে- রাজার এশ্বর্য লুকোনো রয়েছে 
ওঁ পাহাড়ের গুহার মধ্যে, SAA দেখতে পাচচ না, আমি দেখতে 
পাচচি। চল আমরা যাই, তাঁবু ওঠাও, দৌর কোরো AT | 

এই আলভারেজের শেষ কথা ৷ 

তারপর কতক্ষণ শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ৷ সন্ধ্যা হল, 
একট;-একট: করে সমগ্র বনানী ঘন অন্ধকারে ডুবে গেল | 

শঙ্করের তখন চমক ভাঙল | সে তাড়াতাড় উঠে আগে 
আগুন জৰাললে, তারপর দুটো রাইফেলে টোটা ভরে তাঁব্‌র 
দোরের দিকে বন্দুকের নল বাঁগয়ে। আলভারেজের মৃতদেহের 
পাশে একখানা ASIGA উপর বসে রইল 1 

তার পর সে রাত্রে আবার নামল তেমন ভীষণ বর্ষণ । 
Cia কাপড় PCG জল পড়ে জাঁনসপন্র ভিজে গেল । শঙ্কর 
তখন কিন্তু এমন হয়ে গয়েচে যে, তার কোনো দিকে দুষ্ট 
নেই। এই ক মাসে সে আলভারেজকে সত্যই ভালোবেসে 
ছল, তার HST ool, তার সংকল্পে অটলতা, তার পাঁরগ্রম 
করবার অসাধারণ শান্ত, তার বীরত্ব_শগ্করকে মুগ্ধ করে- 
fea | সে আলভারেজকেনীনজের পিতার মতো ভালোবাসতো | 
আলভারেজও তাকে তেমান স্নেহের চোখে দেখত | 
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fee, এসবের চেয়েও শঙ্করের বোঁশ মনে হচ্চে ষে 
আলভারেজ শেষকালে মারা গেল সেই অজ্ঞাত জানোয়ারটারই 
হাতে ৷ ঠিক জিম কার্টারের মতোই । 

alfa গভীর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কামে তার মন ভয়ে আকুল 
হয়ে উঠন । সম্মুখে ভীষণ অজ্ঞানা মৃত্যদ্তত--ঘোর রহস্য- 
ময় তার অস্তিত্ব । কখন মে আসরে, কখন বা যাবে, কেউ তার 
সন্ধান দিতে পারবে না৷ ঘুমে ঢুলে না পড়ে শঙ্কর মনের 
বলে জেগে বসে রইল সারা রাত! 

ওঃ, সে ক ভীষণ রাত্রি | JOMA বেচে থাকবে, ততাঁদন 
ও রানির কথা সে ভুলবে না। গাছে-গাছে, ডালে-ডালে, 
হাজার ধারায় TS পতনের শব্দ ও একটানা ঝড়ের শব্দ, 
অরণ্যানীর অন্য সকল নৈশ শব্দ আজ ডুবিয়ে দিয়েছে, 
পাহাড়ের উপর বড় গাছ মড়-মড় করে ভেঙে AG! এই 
ভয়ঙ্কর রাতে সে একা এই ভগষণ অরণ্যানীর মধ্যে! 
কালো গাছের গ':ড়গুলো যেন প্রেতের মতো দেখাচ্চে, 
অত বড় ঝড় বৃষ্টিতেও জোনাকির বাঁক জবলচে। RANA 
FIT মৃতদেহ | ভয় পেলে চলবে না। সাহস আনতেই 
হবে, ASA ভয়েই সে মরে যাবে । সাহস আনবার প্রাণপণ 
চেষ্টায় সে রাইফেল দুটির দিকে মনোযোগ নিবন্ধ করলে | 
একটা উইনচেস্টার, অপরটি ম্যানীলিকার__দুটোরই 
ম্যাগাজিনে টোটা ভর্তি | এমন কোনো শরীরধারী জীব নেই, 
যেএই দুই শান্তশালী আত ভয়ানক মারণাস্্রকে উপেক্ষা 
করে, আজ রাত্রে অক্ষত দেহে তাঁবুতে ঢুকতে পারে! 
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ভয় ও বিপদ মানুষকে সাহসী করে। শঙ্কর সারারাত 
সজাগ পাহারা দল । পরদিন সকালে আলভারেজের মৃতদেহ 
সে একটা বড় গাছের তলায় ATIE করলে এবং দুখানা 
গাছের ডাল LOM আকারে শন্ত লতা দিয়ে বেধে সমাধির 
উপর পশৃতে দিলে । 

আলভারেজের কাগজপত্রের মধ্যে ওপর্টেণ খাঁন বিদ্যালয়ের 
একটা Tec ছিল ওর নামে । তাদের শেষ পরাক্ষায় 
আলভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েচে। ওর কথাবার্তায় 
অনেক সময়েই শঙ্করের সন্দেহ হত ধে,সে নিতান্ত মূর্খ 
ভাগ্যান্বেষণ ভবঘুরে নয়। 

লোকালয় থেকে বহরে এই জনহবন গহন অরণ্যে, ক্লান্ত 
আলভারেজের রক্সানুসম্ধান শেষ হল । তার মতো মানুষ 
রত্বের কাঙাল নয়, বিপদের নেশায় পথে-পথে ঘুরে বেড়ানোই 
তাদের জীবনের পরম আনন্দ, কুবেরের ভাশ্ডারও তাকে এক 
জায়গায় চিরকাল আটকে রাখতে পারত AT | 

দুঃসাহাসক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের 
বনস্পাতিদল ছায়া দেবে সমাধির উপর! RA, গাঁরলা, 
হায়না সজাগ রাবি ৰাপন করবে, আর সবার উপরে, সবাইকে 
ছাঁপয়ে বিশাল 'রখটারসভেজ্ড পর্বতমালা অদূরে দাঁড়িয়ে 
মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযূগ ! 
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সেদিন সে mine কেটে গেল! শঙ্কর এখন দ:ঃসাহসে 
মরিয়া হয়ে উঠেচে | ate তাকে প্রাণ নিয়ে এ ভীষণ অরণ্য 
থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে তাকে ভয় পেলে চলবে ATI 
দুদন সে কোথাও না forge, তাঁবৃতে বসে মন fea করে 
ভাববার চেষ্টা করলে, সে এখন কি করবে । হঠাৎ তার মনে 
হল আলভারেজের সেই কথাটা__সলস্‌বোর'"এখান থেকে 
পর্বেদক্ষিণ কোণে আন্দাজ ছশো মাইল-* 

সলস্‌বোঁর ! দাঁক্ষিণ রোডোসিয়ার রাজধানী সলস্‌বোর। 
যে করে হোক, পেশছুতেই হবে তাকে সলসৃবোঁরতে । সে 
এখনো অনেকাঁদন বাঁচবে, তার জণ্মকোম্ঠিতে লেখা আছে। 
এ জায়গায় বেঘোরে সে মরবে না। 

শঙ্কর ম্যাপগলো খুব ভালো করে দেখলে । DTe 
গভর্ণমেস্টের FR সাভে'র ম্যাপ, ১৮৭৩ সালের রয়েল 
মোরন সাভেরি তৈরি উপকুলের ম্যাপ, দ্রমণকারণ স্যার 
ফালিপো ভি 'ফাঁলাঁপর ম্যাপ, এ বাদে আলভারেজের হাতে 
আঁকা ও জিম কার্টারের ARNS একখানা জীর্ণ, বিবর্ণ খসড়া 
নক্সা! আলভারেজ্‌ বেচে থাকতে সে এই সব ম্যাপ ভালো 
করে বুঝতে একবারও চেস্টা করোঁন, এখন এই ম্যাপ বোঝার 
উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সলসবোঁরর সোজা 
রাস্তা বার করতে হবে । এ স্থান থেকে তার অবস্থাত বন্দর 
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দিক নির্ণয় করতে হবে, িখটারসভেল্ড অরণ্যের এ গোলক- 
ধাঁধা থেকে তাকে উদ্ধার পেতে হবে_ সবই এই ম্যাপগ্লির 
সাহায্যে। 

অনেক দেখবার পর শঙ্কর বুঝতে পারলে এই অরণ্য ও 
পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছুই দেওয়া 
নেই_-এক আলভারেজের ও জম কাটণারের খসড়া ন্যাপখানা 
ছাড়া । তাও সেগ্দাল এত সংক্ষপ্ত এবং তাতে এত 
সা্কোতিক ও KUTE ব্যবহার করা হয়েছে বে শঞ্করের পক্ষে 
তা প্রায় দুর্বোধ্য । কারণ এদের সব সময়েই ভয় ছিল যে 
ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে, পাছে আর কেউ এসে ওদের ধনে 
ভাগ বসায়। >` 


চতুৰ্থ দন শওকর সে স্থান ত্যাগ করে আন্দাজ মতো পুব 


aces রওনা হল ! যাবার আগে কিছ? বনফ;লের মালা গে'খে 
আলভারেজের সমাধির উপর অর্পণ করলে। 

বুশ ED বলে একটা জানস আছে। সাবস্তীণ” 
বিজন, গহন অরণ্যানীর মধ্যে ভ্রমণ করবার সময় এ TaT 
জানা না থাকলে fom অবশ্যম্ভাবী । আলভারেজের সঙ্গে 
এতদিন ঘোরাঘুরি করার ফলে, শঙ্কর কছু-কছু বুশ 
FITS শিখে নিয়োছল, তবুও তার মনে সন্দেহ হল যে, এই 
বন একা পাড়ি দেবার যোগ্যতা সে ক অর্জন করেছে ? শুধু 
ভাগ্যের উপর নির্ভ'র করে তাকে চলতে হবে, ভাগ্য ভালো 
থাকলে বন পার হতে পারবে, ভাগ্য AAA না হয় মতন! 
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দুটো-তিনটে ছোট পাহাড় সে পার হরে চলল ॥ বন 
কখনো গভীর, কখনো পাতলা! কিন্তু প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড 
aariaa আর শেষ নেই ৷ শঙ্করের জানা ছল না যে, দীর্ঘ 
এালফ্যাণ্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবেযে বনের ABATITA 
পেশছনো TRAD | কারণ গভীর জঙ্গলে কখনো এীলফ্যান্ট বা 
উুসক ঘাস জন্মায় না। সন্তু এীলফ্যাপ্ট ঘাসের fox নেই 
কোনোদিকে__শুধু বনস্পাঁত আর Tag বনঝোপ | 

প্রথম দন শেষ হল এক নাবড়তর অরণ্যের মধ্যে । শঙ্কর 
গৃজনিসপত্ প্রায় সবই ফেলে দিয়ে এসোঁছল, কেবল আলভা- 
রেজের ম্যানালকার রাইফেলটা, অনেকগুলো টোটা, জলের 
বোতল, টর্চ, ম্যাপগ্‌লো, কম্পাস, TG, একখানা কম্বল ও 
সামান্য fae ওষুধ সঙ্গে নিয়োছিল__আর jacatest একটা 
দাঁড়র দোলনা 1 তাঁবুটা যাঁদও খুব হাজ্কা ছল, বয়ে আনা 
অসম্ভব বিবেচনায় ফেলেই এসেছে | 

দুটো গাছের ডালে মাঁটি থেকে অনেকটা উদ্চুতে সে দাঁড়র 
দোলনা টাঙালে এবং হিংস্র GSA ভয়ে গাছতলায় MA 
জ্বালালে ! দোলনায় শুয়ে বন্দুক হাতে জেগে রইল» কারণ 
RI অসম্ভব | একে ভয়ানক মশা, তার উপর সন্ধ্যার পর 
থেকে গাছতলার Tae দিয়ে একটা চিতাবাঘ যাতায়াত 
শুরু করলে । গভীর অন্ধকারে তার চোখ জলে যেন দুটো 
আগুনের ভাঁটা, শঙ্কর টর্চের আলো ফেললে পাঁলয়ে যায়ঃ 


আবার আধঘন্টা পরে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে 
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থাকে৷ শঙ্করের ভয় হল, TA পড়লে হয়তো বা লাফ 
দিয়ে দোলনায় উঠে আক্কমণ করবে । চিতাবাঘ আঁত ধূর্ত 
জানোয়ার | কাজেই সারারাত শঙ্কর চোখের পাতা বোজাতে 
পারলে না। তার উপর চারধারে নানা বন্য-জন্তুর রব ৷ একবার 
একট তন্দ্রা এসোঁছল, হঠাৎ কাছেই কোথাও একদল বালক- 
বাঁলকার খলাখল হাঁসর শব্দে তন্দ্রা ছুটে গয়ে ও চমকে: 
জেগে উঠল | ছেলেমেয়েরা হাসে কোথায় ? এই জনমানবহীন 
Bs Ca} বালক-বাণীলকাদের যাতায়াত করা বা এত রাত্রে হাস্য 
তো উচিত নয় | পরক্ষণেই তার মনে পড়ল একজাতীয় ATAA 
ডাক ঠিক ছেলেপুলের হাঁসির মতো শোনায়, আলভারেজ 
একবার গল্প করেছিল | ভোরবেলা সে গাছ থেকে নেমে রওনা 
হল । বৈমাঠনকরা যাকে বলেন ‘ফ্লাইং রাইণ্ড'-_-সে সেইভাবে 
বনের মধ্যে দিয়ে চলেচে, সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর ASA করে, 
দ;-চোখ বুজে। এই দুদিন চলেই সে সম্পূর্ণভাবে Tracie 
হয়ে পড়েচ_-আর তার উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম জ্ঞান নেই ৷ 
সে বুঝলে কোনো নহারণ্যে দিক ঠিক রেখে চলা fe ভীষণ 
কঠিন ব্যাপার । তোমার চারপাশে সব সময়েই গাছের NTG, 
অর্গাণত, অজস্র, তার মাগজোখ নেই ৷ তোমার মাথার উপর 
সব সময় ডালপালা লতাপাতার চন্দ্রাতপ | নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য 
দৃষ্টিগোচর হয় না । সূর্যের আলোও কম, সব সময়েই যেন 
গোধূলি | ক্কোশের পর CHT যাও, এ একই ব্যাপার | কম্পাস 
এদিকে অকেজো, দক করেই বা দক ঠিক রাখা যায়? 
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পণ্চম Tat একটা পাহাড়ের তলায় এসে সে বিশ্রামের 
জন্যে থামল | কাছেই একটা প্রকাণ্ড গুহার মুখ, একটা ক্ষীণ 
জলন্রোত গুহার ভিতর থেকে বোঁরয়ে এ'কে-বে'কে বনের 
মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে | 
অত বড় গুহা আগে কখনো না দেবার দরুন কৌতৃহলের 
বশবর্তী হয়েই সে জানসপন্র বাইরে রেখে OGRA মধ্যেটুকল। 
গুহার মুখে খাঁনকটা আলো--ভেতরে বড় অন্ধকার, টর্চ 
জেবলে FSA অগ্রসর হয়ে, সে ক্রমশ এমন এক জায়গায় 
এসে পেণ্ছুল, যেখানে ডাইনে বাঁয়ে আরো দুটো মুখ । 
উপরের কে টর্ট উঠিয়ে দেখলে, ছাদটা অনেকটা উচু। 
শাদা শক্ত ATAA মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সর মোটা 
ঝুরি ছাদ থেকে ঝাড় লণ্ঠনের মতো ঝৃলচে | A 
SEZA দেওয়ালগুলো ভিজে, গা বেয়ে অনেক INE 
খুব ক্ষীধ্ধারায় ঝরে AGH | শঙ্কর ডাইনের TAIT ঢুকল, 
সেটা ঢুকবার সময় সরু কিন্ত শ্ামশ প্রশস্ত হয়ে গিয়েছে । 
পায়ে পাথর নয়, ভিজে মাটি । টর্চের আলোয় ওর মনে হল, 
Tibi gapio! ত্রিভুজের ভূমির এক কোণে আর একটা 
AIA । সেটা দিয়ে ঢুকে শঙ্কর দেখলে সে যেন দূধারে 
পাথরের উপ্চু দেওয়ালগুলা একটা সংকীর্ণ গাঁলর মধ্যে এসেচে। 
গাঁলটা আঁকা-বাঁকা, একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে সাপের মতো 
এ'কে-বে'কে চলেচে, শঙ্কর অনেক দূর চলে গেল গাঁলটা ধরে। 
ঘণ্টা দুই এতে কাটল । তারপর সে ভাবলে, এবার ফেরা 
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যাক! কিন্তু, ফিরতে গিয়ে সে আর কিছুতেই সে lage 
WRT খুজে পেল না। কেন, এই তো সেই গৃহা থেকেই 
ওই FT, TAT বোঁরয়েচে, সরু গৃহা তো শেষ হয়েই গেল — 
তবে সেই fase গুহাটা কই ? 

অনেকক্ষণ খোঁজাগএীজর পরে শঙ্করের হঠাৎ কেমন 
আতঙ্ক উপস্থিত হল। সে গুহার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলোন 
তো? সর্বনাশ! 

সে বসে আতঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলে, ভাবলে--না, 
ভয় পেলে তার চলবে না। "স্থির বহীদ্ধ fey এ বিপদ থেকে 
উদ্ধারের উপায় নেই ৷ মনে পড়ল, আলভারেজ তাকে বলে 
দিয়েছিল, অপাঁরচিত গানে বৌশদূর অগ্রসর হবার সময়ে 
পথের পাশে সে যেন কোনো foe রেখে যায় যাতে আবার 
সেই চিহ্ন ধরে ফিরতে পারে । এ উপদেশ সে ভুলে গিয়োছিল। 
এখন উপায় ? 

CIDA আলো জ্বালাতে আর তার ভরসা হচ্ছে না। যাঁদ 
ব্যাটার ফ:রিয়ে যায়, তবে নিরুপায় | গৃহার মধ্যে অন্ধকার 
সৃচাঁভেদ্য | সেই অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব | 
পথ খুঁজে বার করা তো দূরের কথা | 

সারাদন কেটে গেল- ঘাঁড়তে সন্ধ্যে সাতটা । এদিকে 
টর্চের আলো রাঙা হয়ে আসচে ক্রমশ ! ভীষণ গুমোট গরম 
গুহার মধ্যে, তা ছাড়া পানীয় জল নেই। পাথরের দেয়াল 
বেয়ে যে জল চুয়ে পড়চে, তার আস্বাদ কষা, ক্ষার, ঈষৎ 
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বলোনা ৷ তার পাঁরমাণও বোঁশ নয়। জিভ দিয়ে চেটে খেতে 
হয় দেওয়ালের গা থেকে । 

বাইরে অন্ধকার হয়েছে নিশ্চয়ই, সাড়ে-সাতটা বাজল । 

আটটা, নটা, দশটা ৷ তখনো শঙ্কর পথহাতড়াচেচ। টর্চের 
পদুরনো ব্যাটার জবলচে সমানে বেলা তিনটে থেকে, এইবার 
তা এত ক্ষীণ হয়ে এসেচে যে, শঙ্কর ভয়ে আরও উন্মাদের 
মতো হয়ে উঠল 1 এই আলো যতক্ষণ, তার প্রাণের ভরসাও 
ততক্ষণ ৷ নতুবা এই নরকের মতো মহা অন্ধকারে পথ খবজে 
পাবার কোনো আশা নেই--দ্বয়ং আলভারেজও পারত AT | 

টর্চ নিবিয়ে ও চুপ করে একখানা পাথরের উপর বসে 
রইল ৷ এ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারত যাঁদ অলো 
থাকত, fee, এই অন্ধকারে সে কী করে এখন ? একবার 
ভাবলে, ARAGI কাটুক না, দেখা যাবে এখন । পরক্ষণেই মনে 
হল-তাতে আর এমন fe সুগবধে হবে? এখানে তো দিন 
রাত্রি সমান । 

অন্ধকারেই সে দেয়াল ধরেধরে চলতে লাগল । হায়, 
হায়, কেন GER ঢুকবার সময়ে দুটো নতুন ব্যাটারী সঙ্গে 
নেয়ান। অন্তত একটা দেশলাই | 

ঘাঁড় হিসেবে সকাল হল! গুহার চির-অন্ধকারে কিন্তু 
আলো SGA না! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শঙ্করের শরীর অবসন্ন হয়ে 
আসচে | বোধ হয়, এই গুহার অন্ধকারে ওর সমাধি GALT 
লেখা আছে, Tres আলো আর তাকে দেখতে হবে না। 
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আলভারেজের বলি গ্রহণ করে আফ্রিকার রন্ততৃষ্ণা মেটোন, 
তাকেও চাই । 

তিনদিন SSAA A কেটে গেল । শঙ্কর জুতোর সৃকতলা 
চাঁবয়ে খেয়েছে, একটা আরশ,লা কি ইদুর fe কাঁকড়াবছে 
গুহার মধ্যে কোনো জীব নেই যে সে ধরে খায় । মাথা BSA 
অপ্রন্কীতস্থ হয়ে আসছে, তার জ্ঞান নেই সে ক করচে বা তার 
কি ঘটবে__কেবল OF মান জ্ঞান রয়েচে যে তাকে AIT 
থেকে যে করে হোক বেরূতেই হবে, দিনের আলোর মুখ, 
দেখতেই হবে। তাই সে অবসন্ন fasta দেহেও অন্ধকার 
হাতড়ে-হাতড়েই বেড়াচ্ছে, হয়তো মরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
এইরকম ভাবে হাতড়াবে | . 

একবার:দে NIAN হয়ে TAA পড়ল । কতক্ষণ পরে সে 
জেগে উঠল তা সে জানে না। 'দন, রাত্রি, ঘণ্টা, ঘাঁড়, দণ্ড, 
পল মুছে গিয়েছে এই ঘোর অন্ধকারে! হয়তো বা তার 
চোখ HAGA হয়ে পড়েছে, কে জানে ! 

ঘুমোবার পরে সে যেন একটু বল পেল । আবার উঠল, 
আবার চলল, আলভারেজের শষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা. 
কোলে করে বসে কখনোই মরবে না। সে পথ খশুজবে, 
RA যতক্ষণ বেচে আছে। 

আশ্চর্য, সে নদসটাই বা গেল কোথায় ? গৃহার মধ্যে 
গোলকধাঁধায় AIA সময় জলধারাকে সে কোথায় হারিয়ে 
ফেলেছে | নদী দেখতে পেলে হয়তো উদ্ধার পাওয়াও যেতে. 
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পারে, কারণ তার এক মুখ যোদকেই থাক, অন্য মূখ আছে 
গৃহার বাইরে | কিন্ত; নদী তো দুরের কথা একটা আঁত ক্ষীণ 
জলধারার সঙ্গেও আজ তন দিন পারচয় নেই ! জল অভাবে 
শঙ্কর মরতে বসেছে! কষা, লোনা, স্বাদ জল চেটে-চেটে 
তার জিভ ফলে উঠেচে, তৃষ্ণা তাতে বেড়েছে ছাড়া কমোন। 

পাথরের দেওয়াল হাতড়ে শঙ্কর খুজতে লাগল, ভিজে 
দেওয়ালের গায়ে কোথাও শেগুলা জন্মেছে কি না-খেয়ে প্রা 
বাঁচাবে ৷ না, তাও নেই । পাথরের দেওয়াল AIE অনাবৃত, 
মাঝেমাঝে ক্যালীসয়াম BA UAT পাতলা সর পড়েছে 
একটা ব্যাঙের ছাতা দক শেওলা জাতীয় Bros নেই । 
সর্ষের আলোর অভাবে উদ্ভিদ এখানে বাঁচতে পারে AT I 

আরও একাঁদন কেটে রাত হল । এত ঘোরাঘদীর করেও 
কিছু MIRA হচ্ছে বলে তো বোধ হয় না। ওর মনে হতাশা 
ঘাঁনয়ে এসেচে । সেকি আরও চলবে, কতক্ষণ চলবে ? OS 
কোনো ফল নেই, এ চলার শেষ নেই ৷ কোথায় যে চলেচে এই 
sip নিকবকালো অন্ধকারে এই ভয়ানক HONGI মধ্যে? 
উঃ, ক ভয়ানক অন্ধকার, আর ক ভয়ানক ননিস্তব্বতা ! 
পরব বেন মরে face, স্যম্টশেষের প্রলয়ে সোমসূর্যনিৰে 
গিয়েছে, সেই মৃত পাঁথবর ata, শব্দহীন, সময়হীন 
শ্মশানে সে-ই APU প্রাণী বেচে আছে। 

আর বোঁশক্ষণ এরকম থাকলে সে ঠিক পাগল হয়ে যাৰে 1 
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শঙ্কর একটু Tac পড়েছিল বোধহয়, FRAT হয়তো অজ্ঞান 
হয়েই পড়েথাকবে | মোটের উপর যখন আবার জ্ঞান ফিরে এল 
তখন ঘাঁড়তে বারোটা--সম্ভবত রাত বারোটাই হবে। ও উঠে 
আবার চলতে শুরু করলে । এক জায়গায় তার সামনে 
একটা পাথরের দেওয়াল পড়ল--তার রাস্তা যেন আটকে 
রেখেচে ৷ টর্চের রাঙা আলো একটিবার মান জ্বালিয়ে সে দেখলে 
যে দেওয়াল ধরে সে এতক্ষণ যাঁচ্ছল, তারই সঙ্গে সমকোণ করে 
এ-দেয়ালটা আড়াআঁড় ভাবে তার পথ রোধ করে দাড়িয়ে ৷ 

হঠাৎ সে কান খাড়া করলে, অন্ধকারের মধ্যে কোথায় 
যেন ক্ষীণ জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? 

হ্যাঁ, ঠিক জলের শব্দই বটে, কুল--কুলু, GALEN 
ঝরনা ধারার শব্দ--যেন পাথরের নাড়ির উপর 'দয়ে মাঝে- 
মাঝে বেধে জল বইচে কোথাও | ভালো করে শুনে ওর মনে 
হল, জলের শব্দটা হচ্চে এই পাথরের দেয়ালের ওপরে | 
দেয়ালে কান পেতে শুনে ওর ধারণা আরও বদ্ধমূল হল! 
দেয়াল F209 যাবার Boas ফাঁক আছে "কনা, টর্চের রাঙা 
আলোয় অনুসন্ধান করতে এক জায়গায় খুব নিচু ও সংকীর্ণ 
প্রাকতিক FH দেখতে গেলে । সেখান দিয়ে Zw দিয়ে 
অনেকটা গিয়ে হাতে জল ঠেকল । সন্তপ্পণে উপরের দিকে হাত 
faa বুঝল, সেখানটাতে দাঁড়ানো যেতে পারে । দাঁড়য়ে উঠে 
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AA অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা যেতেই, CASAL বরফের, 
মতো ঠাণ্ডা জলে পায়ের পাতা ডুবে গেল । 

ঘন অন্ধকারের মধ্যেই নিচু হয়ে ও প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা জল 
পান করে নিলে । তারপর টর্চের ক্ষীণ আলোয় জলের স্রোতের 
গাঁত লক্ষ্য করলে । এ ধরনের নির্বরের স্রোতের উজানের দিকে 
গহার মুখ সাধারণত হয় না । টর্চ নিয়ে সেই মহা fap 
অন্ধকারে পায়ে-পায়ে জলের ধারা অনুভব করতে-করতে 
অনেকক্ষণধরে চলল। নির্বরচলেচে একে বে'কে, কখনো ডাইনে 
কখনো বাঁয়ে । এক জায়গায় সেটা তিন-চারটে ছোট-বড় ধারায়, 
fase হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গিয়েছে, ওর মনে হল। 

সেখানে এসে সেদিশেহারা হয়ে গড়ল ৷ ÖD TRGA দেখলে 
THIS নানামুখী । আলভারেজের কথা মনে পড়ল, পথে চহ 
রেখে না গেলে, এখানে এবার গোল পাঁকিয়েযাবার সম্ভাবনা 1. 

fag হয়ে চিহ্ন রেখেষাওয়ার উপযোগা কিছ; খ'জতে গিয়ে 
দেখলে, স্বচ্ছ faa জলাধারার এপারে ওপারে দঃপারেই এক 
ধরনের পাথরের ae বিস্তর পড়ে আছে। সেই ধরনের 
পাথরের aipa উপর দিয়েও প্রধান জলধারা বয়ে চলেছে। 

SAFI TAG পকেটে নিয়ে, সে প্রত্যেক শাখা শেষ, 
পর্যন্ত পরীক্ষা করবে ভেবে, দুটো AAG ধারার পাশে রাখতে 
গেল ॥ একটা স্রোত থেকে খানিকদ্‌র গিয়ে আবার NAF- 
গুলো ফেকড়ি বেরিয়েছে । প্রত্যেক সংযোগস্থলে ও ALTE 
সাজিয়ে একটা ‘এস' অক্ষর তৈরি করে রাখলে ৷ 
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অনেকগুলো স্লোতশাখা আবার ঘুরে শঙ্কর যোঁদক থেকে 
এসোছল, সোঁদকেই যেন ঘুরে গেল । পথে িহ.রেখে গিয়েও 
শঙকরের মাথা গোলমাল হয়ে ধাবার যোগাড় হল 1. 

একবার শঙ্করের পায়ে খুব ঠান্ডা ক ঠেকতেই, আলো 
জেবলে দেখলে, জলের ধারে এক প্রকাণ্ডকায় অজগর পাইথন 
ফুণ্ডল' পাঁকয়ে গাছে | পাইথন ওর স্পর্শে আলস্য পাঁরত্যাগ্ 
করে মাথাটা উঠিয়ে কাঁড়র দানার মতো চোখে চাইতেই টর্গের 
আলোয় দিশেহারা হয়ে গেল-নতুবা শঙ্করের প্রাণ সংশয় 
হয়ে উঠত ৷ শওকর জানে অজগর সাপ আঁত ভয়ানক জন্ত;__বাঘ 
THRE মূখ থেকেও হয়তো alam পাওয়া যেতে পারে, 
ব্মজ্রগর সাপের নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব | AFT? 
যার লেজ VLG পা জাঁড়য়ে ধরলে আর দেখতে হত না! 

এবার অন্ধকারে চলতে ওর ভয়ানক ভয় করছিল 1 কি 
জান, কোথায় আবার কোন পাইথন. সাপ কুণ্ডলন পাকিয়ে 
আছে! দুটোতিনটে স্রোতশাখা পরাক্ষা করে দেখবার পরে ও 

₹ ভার নিজের চিহের সাহায্যে পুনরায় সংযোগ-স্থলে ফিরে এল ! 
ধান সংযোগ-্ছলে ও নাঁড় দিয়ে একাটি ফ্লুশাচহ করে রেখে 
'গিয়োছল | এবার ওরই মধ্যে যেটাকে প্রধান বলে মনে হল, সেটা 
ধরে চলতে গিয়ে দেখলে, সেও সোজাম;খে যায়ান। কিছুদূর 
বঁগয়েই তারও নানা cracty বোৌরয়েছে। এক-এক জায়গায় 
TELM এত নিচু হয়ে নেমে এসেচে যে কু'জো হয়ে, কোথাও 
£বা মাজা দুমড়ে, অশগীতপর বৃদ্ধের ভাঙ্গতে চলতে হয় । 
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হঠাৎ এক জায়গায় টচ'জেবলে সেই অতি ক্ষীণ আলোতেও 
শঙ্কর বুঝতে পারলে, গুহাটা সেখানে িভুজাকাতি--সেই 
Tage গুহা, যাকে ake বার না করতে পেরে মৃত্য দ্বার 
পৰ্যন্ত যেতে হয়োছল। একটু পরেই দেখলে IRTA যেন 
অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র জবলছে। গুহার মুখ । 
এবার আর ভয় নেই। এখাঘার মতো সে বেচে গেল । 

শঙ্কর যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন রাত তিনটে । 
সেখানটায় গাছপালা কিছ কম, মাথার উপর নক্ষর্রভরা আকাশ 
দেখা বায়। সেই মহা অন্ধকার থেকে বার হয়ে এসে afaa 
নক্ষরালোকিত স্বচ্ছ অন্ধকার তার কাছে দীপালোকথাঁচত 
নগরপথের মতো মনে হল ৷ প্রাণভরে সে ভগবানকে ধন্যবাদ 
দিলে, এ অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্যে! 

ভোর হল । সূর্যের আলো গাছের ডালে-ডালে GH | 
শংকর ভাবলে এ অমঙ্গলজনক স্থানে আর একদণ্ডও সে থাকবে 
না। পকেটে একখানা পাথরেরনযাড় তখনো ছিল, ফেলে নাদিয়ে 
গণ্হার বিপদের স্মারক স্বরণে সেখানা সে কাছে রেখে দিল । 

পরাদন এলিফ্যান্ট ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে, সেদিনই 
সন্ধ্যার আগে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিল । রাত্রে 
শঙ্কর অনেকক্ষণ বসে ম্যাপ দেখলে । সামনে যে মনত প্রান্তরবৎ 
দেশ পড়ল, এখান; থেকে এটা প্রায় তিনশো মাইল বিস্তৃত, 
একেবারে জাম্বোঁস নদীর তাঁর পর্যন্ত । এই তিনশো মাইলের 
খানিকটা পড়েছে, বিখ্যাত কালাহারি মরুভূমির মধ্যে, প্রায় 
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৯৭৫ মাইল, অঁত Stee, জনমানবহীন, Geta, পথহীন 
মরদভূমি | আলভারেজ মালটারশ ম্যাপ থেকে নোট করেচে যে, 
এই অঞ্চলের উত্তরপূর্ব কোণ লক্ষ্যকরে একটি বিশেষ পথ ধরে 
না গেলে মাঝামাঁঝ পার হতে যাওয়ার মানেই মৃত্য | ম্যাপে এর 
নাম দিয়েছে ‘তৃষ্ণারদেশ’ | রোডেসিয়া পোঁছ:তে পারলে যাওয়া 
অনেকটা সহজ হয়ে উঠবে, কারণ সেসব স্থানে মানুষ আছে । 

শঙ্কর এখানে অত্যন্ত সাহসের পাঁরচয় দিলে । পথের এই 
ভয়ানক অবস্থা জেনে-শুনেও সে দমে গেল না, হাত-পা-হারা 
হয়ে পড়ল না । এই পথে আলভারেজ একা fT সলসবোরি 
থেকে টোটা ও খাবার কনে আনবে বলোছিল। বাধাটি বছরের 
বৃদ্ধ যা পারবে বলে শির করেছিল,সে তাথেকে পিছিয়ে যাবে ? 

কিন্তু; সাহস ও নিভাঁকতা এক জিনিস. জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
সম্পূর্ণ অন্য জীনস। ম্যাপ দেখে গরস্তব্যস্থানের দিক নির্ণয় 
করার ক্ষমতা শও্করের ছিল না। সে দেখলে ম্যাপের সে ছুই 
বোঝে না: মিলিটারী ম্যাপগংলোতে দুটো মরুমধ্য্থ কুপের 
জায়গায় ল্যাটাঁচউড লাঙ্গাচউড দেওয়া আছে, “ম্যাগনেটিক: 
নথ” আর নর্থ” ঘাটিত কিএকটা গোলমেলে অক্ষ কষে বার 
করত আলভারেজ, শঙ্কর দেখেচে বলত শিখে নেয়ান । 

সংতরাং অদ:ণ্টের উপর ASAFA ছাড়া আর উপায় ক? 
অদম্টের উপর নির্ভর করেই শঙ্কর এই TFDA নরূভমিতে 
পাড় দিতে AGS হল । ফলে, দুদিন যেতে না যেতেই শঙ্কর 
সম্পূর্ণ দিকত্রান্ত হয়ে পড়ল ৷ ম্যাপ দেখে যে কোনো অভিজ্ঞ 
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‘লোক যে জলাশয় চোখ বুজে খঃজে বার করতে পারত 
শঙ্কর তার তিন মাইল উত্তর দিয়ে চলে গেল, অথচ তখন তার 
‘জল EIT এসেছে, নতুন পানীয় জল সংগ্রহ করে না নিলে 
aia বিপন্ন হবে। প্রথমত শুন প্রান্তর আর পাহাড়, 
ক্যাকটাস; ও ইউফোঁব'য়ার বন, মাঝে মাঝে গ্রানাইটের স্তুপ ৷ 
তারপর কি ভীষণ কম্টের সে পথ-চলা ! খাবার নেই, জল নেই, 
পথ ঠিক নেই, মানহষের মুখ দেখা নেই। দিনের পর দিন 
শুধ, RRA শুন্য, দিগ্বলয় লক্ষ্য করে সে হতাশ AUTAT I 
মাথার উপর AI মতো Ra, পায়ের নিচে বাল পাথর 
যেন TS অঙ্গার | সূর্য উঠচে--অস্ত যাচ্ছে, নক্ষত্র উঠচে, 
চাঁদ উঠচে--আবার অস্ত যাচ্চে। argia শিরাগাটি এক 
দেয়ে সরে ডাকচে, বিশঝ ডাকচে-_সম্ধযায় গভীর aa 

মাইল-লেখা পাথর নেই, কত মাইল alors করা হল তার 
হিসেব নেই। খাদ্য দৃই-একটা পাখি, কখনো বা মরুভূমির 
AIG শকুন, যার মাংস জঠুর বস্বাদ। এমনকি একদিন 
একটা, পাহাড়ণ বিষাক্ত কাঁকড়া বিচ্ছে, যার দংশনে মৃত্য-তাও 
রেন.পরম সংখাদ্য, মিললে মহা সৌভাগ্য ৷ 

দ;দিন ঘোর তৃষ্ণায় কষ্ট পাবার পরে পাহাড়ের ফাটলে 
একটা জলাশয় পাওয়া গেল । কিন্ত; জলের চেহারা লাল, 
কতকগদলো কি পোকা ভাসচে জলে, ডাঙায় কি একটা জন্তু 
মরে পচে ঢোল. হয়ে আছে। সেই জলই আকণ্ঠ পান করে 
শঙ্কর প্রাণ বাঁচালে । 
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Fees পর দিন কাটচে, মাস গেল, ক সপ্তাহ UET fs 
বছর গেল হিসেব নেই | শুকর শবীকরে রোগা হয়ে গিয়েছে” 
কোথারচলেচেতারাকিছুইাঠিক নেই_ শুধু মামনেরাঁদকে যেতে 
হবে এই সে জানে | সামনের দকেই ভারতবর্ষ_-বাংলা দেশ ॥ 

তারপর পড়ল আসল মরু PTT মর:ভূঁমর এক অংশ । 
দর থেকে তার চেহারা দেখে শঙ্কর ভয়ে শিউরে উঠল ৷ মানুষে 
at করে পার হতে পারে এই Tey প্রান্তর! শুধুই 
বার পাহাড়, আর SUIS কটা বালির ANAI NR করে 
যেন জহলচে দূপুরের রোদে । মরুভূমির কিনারে, প্রথম 
দিনের ছায়ায় ১২৭ ডিগ্রীর উত্তাপ উঠল থার্মে“াঁমটারে । 

ম্যাপে বার বার লিখে দিয়েছে, উত্তর-পুব+ কোণ ঘেষে 
ছাড়া কেউ এই sayin মাঝামাঁঝ পার হতে যাবে ATA 
গেলেই মৃত্য, কারণ সেখানে জল একদম নেই । জল যে উত্তর- 
পূর্ব ধারে আছে তাও নয়, তবে fant মাইল, সত্তর মাইল ও 
নব্বুই মাইল ব্যবধানে তিনাট স্বাভাবক উনুই আছে_-যাতে 
জল পাওয়া যায় । এ RIA প্রায়ই পাহাড়ের ফাটলে, 
খপুজে বার করা বড়ই কঠিন। এই জন্যেই 'মালটার ম্যাপে 
ওদের জায়গার অক্ষ ও দ্রাঘিমা দেওয়া আছে। 

শঙ্কর ভাবলে, ওসব বার করতে পারব AT সেন্সট্যাশ্ট্‌ 
আছে, ARE চার্ট আছে, কিন্ত; তাদের ব্যবহার সে জানে 
না। যা হয় হবে, ভগবান ভরসা । তবে যতদুর সম্ভব উত্তর- 
পূর্বে কোণ ঘেষে বাবার চেস্টা সে করবে ! 
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তৃতীয় দিনে নিতান্ত দৈববলে সে একটা উন্‌ই দেখতে 
পেল! জল কাদাগোেলা আগুনের মতো গরম, কিন্তু তাই 
তখন অমৃতের মতো দুর্লভ ৷ মরুভূমি ক্রমে ঘোরতর হয়ে 
উঠল | কোনো প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের চিহ্ন m ল:প্ত 
হয়ে গেল । আগে রাত্রে আলো জানলে দু-একটা কীটপতঙ্গ 
আকৃষ্ট হয়ে আসত, FT তাও আর আসে না। 

দিনে উত্তাপ যেমন ভাষণ, রাত্রে তেমান শীত । শেষ 
aka শীতে হাত-পা জয়ে যায় এমন অবস্থা, অথচ PT 
আগুন জৰালাবার উপায় গেল, কারণ জ্বালানি কাঠ আর 
একেবারেই নেই ৷ কয়েক দিনের মধ্যে sige জলও গেল 
ফুরিয়ে । সেই সহীবদ্তীর্ণ বালুকাসমুদ্রে, একটি পারাঁচিত 
বাল.কণা খুজে বার করা যতদুর সম্ভব, তার চেয়েও অসম্ভব 
ক্ষুদ্র হাত-দুই পাঁরাধর এক জলের উন:ই বার করা। 

সোঁদন সন্ধ্যার সময় তৃষ্ণার কষ্টে শঙ্কর উন্মত্তপ্রায় হয়ে 
উঠল । এতক্ষণে MITT বুঝেছে, এ ভাষণ মরুভূমি একা পার 
হওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার AA । সে এমন জায়গায় 
এসে পড়েছে, সেখান থেকে ফিরবার উপায়ও নেই 1 

একটা উচু বালিয়াঁড়র উপর উঠে সে দেখলে, চারধারে 
শুধুই কটা বালির পাহাড়, পবাঁদকে ক্রমশ Bg হয়ে গিয়েছে 
পাঁশ্চমে সূর্য ডুবে গেলেও দারা আকাশ সূর্যাস্তের আভায় 
লাল ! কিছ; দুরে একটা ছোট পর মতো পাহাড় এবং দূর 
থেকে মনে হল একটা গ়হাও আছে। এ ধরনের গ্রানাইটের 
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ছোট fot এদেশে সর্বত্র, ট্রান্সভাল ও রোডেসিয়ায় এদের 

নাম 'কোপর্ষে অর্থাৎ ক্ষুদ্র AIG MA শশতের হাত 

থেকে উদ্ধার পাবার জনো শঙ্কর সেই গৃহায় আশ্রয় নিলে । 
এইখানে এক ব্যাপার ঘটল | 


॥ বারো ॥ 


গুহার মধ্যে ঢুকে শঙ্কর টর্চ জেবলে দেখলে (নতুন ব্যাটারী 
তার কাছে ডজন দই ছিল ) গহাটা ছোট, বেশ একটা ছোট- 
খাট ঘরের মতো, মেঝেটাতে অসংখ্য ছোট-ছোট পাথর 
ছড়ানো | গুহার এক কোণে চোখ পড়তেই শঙ্কর অবাক হয়ে 
গেল। একটা ছোট্ট কাঠের পিশপে ৷ এখানে Te করে এল 
কাঠের পি'পে? 

দু-পা এগিয়েই সে চমকে উঠল | 

গুহার দেয়ালের ধার ঘেষে শাাঁয়ত অবস্থায় একটা শাদা 
নরকগকাল, তার GET দেয়ালের দিকে ফেরানো | কঙ্কানের 
আশে-পাশে কালো-কালো থলে ছে'ড়ার মতো জিনিস, বোধহয় 
সেগুলো পশমের কোটের অংশ। দখোনা বুট জুতো কঙ্কালের 
পায়ে তখনো লাগানো | একপাশে একটা মরচে-পড়া বন্দুক। 

পি'পেটার পাশে একটা 'ছাঁপ-আঁটা বোতল । বোতলের 
মধ্যে একখানা কাগজ, ছিপিটা খুলে কাগজখানা বার করে 
দেখলে তাতে ইারাঁজতে fe লেখা আছে। 
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Prot কি আছে দেখবার জন্যে যেমাঁন সে সেটা 
নাড়াতে feas, অমান প'পের নিচ থেকে একটা ফোঁস 
ফোঁস শব্দ শুনে ওর শরীরের ae ঠাণ্ডা হয়ে গেল । িমেষের 
মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সাপ মাটি থেকে হাত তিনেক G'E হয়ে 
ঠেলে উঠল ৷ বোধ হয়, ছোবল মারবার আগে সাপটা এক 
সেকেন্ড দেরি করোঁছিল | সেই এক সেকেণ্ড দর করার জন্যে 
শঙ্করের প্রাণ রক্ষা হল । পরম্যহূর্তেই শঙ্করের *৪% অটো” 
atts কোল্ট গর্জন করে উঠল । সঙ্গে-সঙ্গে অতবড় ভাষণ 
বিষধর স্যান্ড ভাইপারের মাথাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে, aa মাংস 
খানিকটা ‘পের গায়ে, খানিকটা পাথরের দেয়ালে ছিটকে 
লাগল | আলভারেজ ওকে 'শাঁখয়েছিল, পথে সর্ধদা হযঁতয়ার 
তৈরি রাখবে । এ উপদেশ কতবার তার প্রাণ বাঁচিয়েচে । 

অদ্ভূত পারন্রাণ ! সব দিক থেকেই ৷ পি*পেটা পরখক্ষা 
করতে গিয়ে দেখা গেল, সেটাতে অল্প একট. জল তখনো 
আছে৷ খুব কালো HG গোলার মতো রঙ বটে, তবুও জল I 
ছোট ি'পেটা উচু করে তুলে পি'পের ছাপ খুলে ঢকৃঢক্‌ 
করে শঙ্কর সেই দুর্গন্ধ কালো কালির মতো জল আকণ্ঠ পান 
করলে | তারপর সে ট্চের আলোতে সাপটা পরীক্ষা করলে । 
পুরো পাঁচ হাত লম্বা সাপটা, মোটাও বেশ । এ ধরনের সাপ 
মরুভূমির বালির মধ্যে শরীর acters শুধ মুশ্ডুটা উপরে 
তুলে থাকে_অতি মারাত্মক রকমের বিষাস্ত সাপ 1 

এইবার বোতলের মধ্যের কাগজখানা খুলে মন দিয়ে 
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পড়লে | যে ছোট্ট পেন্সিল দিয়ে এটা লেখা হয়েছে_-বোতলের 
মধ্যে সেটাও পাওয়া গেল । কাগজখানাতে লেখা আছে__ 


আমার মতি নিকট । আজই আমার শেষ রাব্রি। যাঁদ 
আদার মরণের পরে, কেউ এই ভয়ঙ্কর মর:ভূঁমর পথে যেতে 
বেতে এই গ্হায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তবে সম্ভবত এই 
কাগজ তাঁর হাতে পড়বে । 

আমার গ্বাধাটা দিন দই আগে মরুভূমির মধ্যে মারা 
গিয়েছে | এক পিৎপে জন তার পিঠে ছিল, সেটা আম এই 
গুহার মধ্যে নিয়ে এসে রেখে feats, alee জরে আমার 
শরীর অবসন্ন । মাথা তুলবার শক্তি নেই। তার উপর 
অনাহারে শরীর আগে থেকেই দুর্বল | 

আমার বয়স ২৬ বছর । আমার নাম আ'ত্তালও গাত্তি। 
ফ্লোরেন্সের ate বংশে আমার জন্ম ৷ বিখ্যাত নাবিক fae- 
িনো কাভালকান্ত গান্তি-_-যানি লেপান্টোর যুদ্ধে তুকরদের 
সঙ্গে লড়োঁছিলেন, তান আমার একজন পূর্বপুরুষ । 

রোম ও 'পসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চাশক্ষা লাভ করোছিলাম, 
কিন্ত; শেষ TS ভবঘুরে হয়ে গেলাম সমুদ্রের নেশায় 
যা আমাদের বংশগত নেশা! ডাচইশ্ভিজ যাবার পথে পশ্চিম 
MIFE উপকূলে জাহাজ ডুবি হল । 

আমরা সাতজন লোক আঁত কম্টে ভাঙা পেলাম | ঘোর 
জঙ্গলময় অঞ্চল আফ্রকার এই other উপকূল | জঙ্গলের মধ্যে 
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শেকুজাতর এক গ্রামে আমরা আশ্রয় নিই এবং প্রায় দুমাস 
সেখানে থাক । এখানেই দৈবাৎ এক প্রকাণ্ড অদ্ভুত হপরের 
খনির গল্প শুনলাম । পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পার্বত্য ও 
ভীষণ আরণ্য অঞ্চলে নাক এই seas খাঁন অবাস্হত | 

আমরা সাতজন ঠিক করলাম এই হীরের খাঁন যে করে 
হোক, বার করতে হবেই । আমাকে ওরা দলের অধিনায়ক 
করলে | তারপর আমরা দুর্গম জঙ্গল ঠেলে চললাম সেই সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত পার্বত্য অঞ্চলে ৷ সেগ্রামের কোনো লোক পথ দৌথয়ে 
নিয়ে যেতে রাজী হল না? তারা বলে, তারা কখনওসে জায়গায় 
যায়ান, কোথায় তাজানে না, বিশেষত এক উপদেবতা নাকি সে 
বনের রক্ষক | সেখান থেকে হীরে নিয়ে কেউ আসতে পারেনা 1 

আমরা দমবার পাত্র নই। পথে যেতে যেতে ঘোর কষ্টে 
বেঘোরে দ:জন সঙ্গী মারা গেল | বাঁক চারজন আর অগ্রসর 
হতে চায় না। আম দলের অধ্যক্ষ, TTS বংশে আমার জন্ম! 
পিছ; হটতে জান না। যতক্ষণ প্রাণ আছে, এগিয়ে যেতে হবে 
এই জান ৷ আম ফিরতে চাইলাম না। 

শরীর ভেঙে পড়তে চাইচে। আজ রাতেই আসবে সে 
িরবয়ব TOTS | বড় সুন্দর আমাদের ছোট সোরনো 
লাগ্রানো,ওরই তীরে আমার পৈতৃক প্রাসাদ, কম্টোারওঁলিনি। 
এতদূরে থেকেও আমি সোঁরনো লাগ্রানোর তীরবর্তী“ কমলা- 
লেব্‌র বাগানের লেব্‌ফ:লের সুগন্ধ পাচ্ছ । ছোট্ট যে গিজাটি 
পাহাড়ের নিচেই, তার রুপোর ঘন্টার মিষ্ট আওয়াজ পাচিচ। 
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না, এসব কি আবোল-তাবোল লখাঁচ জ্বরের ঘোরে । 
আসল কথাটা বাঁল। কতক্ষণই বা আর লিখব 2 
আমরা সে পর্বতমালা, সে ART NS অরণ্ো গিয়েছিলাম | 
সে খাঁন বার করেছিলাম | যে নদীর তাঁরে হারে পাওয়া যায়, 
এক বিশাল ও অতি ভয়ানক গুহার মধ্যে সে নদীর উৎপাঁত্ত 
স্থান । আঁমও সেই গৃহার মধ্যে ঢুকে এবং নদীর জলের তরে 
ও জলের মধ্যে পাথরের aia মতো Ge হারে ছড়ানো 
দেখতে পাই । প্রত্যেক ais টেট্রাহেড্রন Testi, স্বচ্ছ ও 
হরিদ্রাভ। লণ্ডন ও আমস্টাভাঁমের বাজারে এমন হারে নেই। 
এই অরণ্য ও পর্বতের সে উপদেবতাকে আম এই গুহার 
মধ্যে দেখোঁচ--ধুনোর কাঠের মশালের আলোয়, দূর থেকে 
আবছায়া ভাবে | ASR ভীষণ তার চেহারা ! জলন্ত মশাল 
হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘে+যোন । এই 
গ্দহাতেই সে সম্ভবত বাস করে। হীরের খাঁনর সে রক্ষক, 
এই প্রবাদের সৃষ্ট সেই জন্যেই বোধ হয় হয়েচে। 
কিন্তু কি কুক্ষণেই হীরের সন্ধান পেয়েছিলাম এবং কি 
কুক্ষণেই সঙ্গীদের কাছে তা প্রকাশ করেছিলাম ৷ ওদের নিয়ে 
আবার যখন সে গুহায় ঢুঁক, হীরের খান খুজে পেলাম না! 
একে ঘোর অন্ধকার, মশালের আলোয় সে অন্ধকার দূর হয় না, 
তার উপরে বহ্মুখী নদী, কোন ম্রোতটার ধারাহণরের রাশির 
উপর দিয়ে বইচে, কিছুতেই আর বার করতে পারলাম AT I 
আমার সঙ্গীরা বর্বর, জাহাজের খালাস | ভাবলে, ওদের 
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ফাঁক দিলাম বাঁঝ | আম একা নেব এই fat আমার মতলব ॥ 
ওরা fe ষড়যন্ত্র আঁটলে A, পরদিন সন্ধ্যেবেলা চারজন 
face অতাঁকতে AA খুলে আমায় আক্রমণ করলে । কিন্ত 
তারা জানত নাআমাকে, আত্তীলও গ্রান্তকে । আমার ধমনীতে 
teas বইচে আমার পূর্বপরেনষ রওাঁলন কাভালকান্তি 
গাত্তির, fala লেপান্টোর যুদ্ধে ওরকম বহু AT ACS নরকে 
পাঠিয়েছিলেন। সান্টাকাটাদলনার পামারকা বিদ্যালয়ে যখনআম 
ছান্র, আমাদের অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ফেন্সার এন্টোনিও দ্রেফুসকে 
ছোরার ডুয়েলে জখম কাঁর | আমার ছোরার আঘাতে ওরা দুজনে 
মারা গেল, দুজন সাংঘাতিক ঘায়েল হল, নিজেও আম চোট 
পেলাম ওদের হাতে | আহত বদমাইস দুটোও সেই রারে ভব- 
লীলা শেষ করল | ভেবে দেখলাম এখন এই গুহার গোলক- , 
ধাঁধার ভিতর থেকে খাঁন খুজে হয়তো বার করতে পারব AT 
তাছাড়া HUT সাংঘাতিক আহত, আমায় সভ্যজগতে পেঁছুতেই 
হবে ora ACPA পথে ডাচ উপানিবেশে পেশছুব বলে রওনা 
হয়োঁছলুম | কিন্ত; এ পর্যন্ত এসে আর অগ্রসর হতে PSA 
না ৷ ওরা তলপেটে LA মেরেছে, সেই ক্ষতম্থান উঠল বিষিয়ে । 
সেই সঙ্গে জবর । মানুষের ক লোভ তাই ভাবি। কেন ওরা 
আমাকে মারলে? ওরা আমার সঙ্গী, একবারও তো ওদের 
ফাঁক দেওয়ার কথা আমার মনে আসেন ! 

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক খাঁনর মালিক আম, কারণ 
নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আম আবিষ্কার করোঁচ ! বান 
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আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তান নিশ্চয়ই সভ্য 
মান্য ও খণ্টান। তাঁর ate আমার অনুরোধ, আমাকে 
তান যেন খুঙ্টানের GAIE কবর দেন। SAMA বদলে 
এ খাঁনর sag তাঁকে আম দিলাম! aa) শেবার ধনভান্ডার 
এ খাঁনর কাছে কিছু নয়! 
প্রাণ গেল, যাক, কী করব ? কিন্ত; ক ভয়ানক মরুভূমি 
এ! একটা ROR পোকার ডাক পর্যন্ত নেই কোনোঁদিকে! 
এমন সব জায়গাও থাকে পাঁথবীতে ! আমার আজ কেবলই 
মনে হচ্ছে পপলার-খেরা সৌরনো লাগ্রানো হুদ আর দেখব না, 
তার ধারে Wea শতাব্দীর গির্জাটা, তার সেই বড় 
রুপোর ঘন্টার পাত্র ধান, পাহাড়ের উপরে আমাদের যে 
প্রাচীন প্রাসাদ কাষ্টোঁল feat, মূরদের RZA মতো 
দেখায়, দূরে আমারয়ার সবুজ মাঠ ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মধ্যে দিয়ে 
ছোট ডোরা নদী বয়ে যাচ্ছে-যাক, আবার ক প্রলাপ বকচি। 
গুহার দুয়ারে বসে আকাশের অগাণত তারা প্রাণ ভরে 
দেখাঁচ। শেষবারের জন্যে । সাধু ফ্রাণ্কোর সেই সৌর vou 
মনে 1B 
FRS হোন প্রভু মোর, পবন সঞ্চার তরে, স্থির বায়; তরে, 
ভাগনণ মোদ্দনশ তরে, নীল মেঘ তরে, আকাশের তরে, 
তারকা সমূহ তরে, সবাদন Blea তরে, দেহের মরণ তরে। 
আরেকটা কথা । আমার TÈ পায়ে জুতোর মধ্যে পাঁচখানা 


বড় Rha লুকানো আছে। তোমার তা দিলাম, হে IGT 
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পাঁথক বন্ধু । আমার শেষ অনুরোধাটি ভুলো না। জননী 
মোর তোমার মঙ্গল করুন! 
aren আ্তলিও গাত্ত 
৯৮৮০ সাল । সম্ভবত মার্চ মাস 
হতভাগ্য যুবক! 
তার মৃতন্যর পরে সুদীর্ঘ [রশ বছর কেটে গিয়েছে, 
এই 'তারশ বছরের মধ্যে এ পথে হয়তো কেউ যায়নি, গেলেও 
CRG মধ্যে ঢোকেনি। এতকাল পরে তার Bia 
মানুষের হাতে পড়ল | 
আশ্চর্য যে কাঠের প*পেটাতে fola বছর পরেও জল 
ছিল কী করে? 
কিন্ত; কাগজখানা পড়েই শঙ্করের মনে হল, এই লেখায় 
বার্ণত এঁটেই সেই গ্ুহা_ সে নিজে যেখানে পথ হাঁরয়ে মারা 
যেতে বর্সোছল ! তারপর সে কৌঁতৃহলের সঙ্গে কৎকালের 
পায়ের জুতো টান দিয়ে খসাতেই গাঁচখানা বড়-বড় পাথর 
বোঁরয়ে পড়ন । এ আথকল সেই পাথরের AIYA মতো, যা 
এক পকেট PIGCA অন্ধকার LAA মধ্যে সে পথ চিহ্ন করোছল 
এবং যার একখানা তার কাছে রয়েচে। এ পাথরের ATG তো 
সে রাশ রাশ দেখেচে গুহার মধ্যে সেই অন্ধকারময়ী নদীর 
জলম্রোতের নিচে, তার দুই তীরে! কে জানত যে হীরের 
খাঁন খুজতে সে ও আলভারেজ ASAT তেরো নদা পার 
হয়ে এসে ছ'মাস ধরে রথটারসভেজ্ড পার্বত্য অঞ্চলে 
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LOLA হয়রান হয়ে গিয়েচে--এমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত 
ভাবে সে সেখানে গয়ে পড়বে! হরে যে এমন রাঁশ-রাঁশি 
পড়ে থাকে পাথরের ন:ড়ির মতো--তাই বা কে ভেবোছল! 
আগে এ সব জানা থাকলে, পাথরের ন:ড়ি সে দ:-পকেট ভরে 
Fiya বাইরে নিয়ে আসত i 
কিন্তু তার চেয়েও খারাপ কাজ হয়ে গয়েচে বে, সে 
রক্খানর গুহা যে কোথায়, কোন দিকে, তার কোনো নক্সা 
করে আনোন বা সেখানে কোনো চিহ রেখে আসোন, যাতে 
আবার সেটা খ'নজে নেয়া যেতে পারে। সেই সাকতীর্ণ পর্বত 
ও অরণ্য অঞ্চলের কোন জায়গায় সেই ZII দৈবাৎ সে 
দেখোঁছল, তা ক তার ঠিক আছে, না stance সে আবার 
সে জায়গা বার করতে পারবে ? এ AAS! তো কোনো নক্সা 
করোনি, কিন্ত; সাংঘ।তিক আহত হয়েছিল রক্ুখান আবজ্কার 
করার পরেই, এর ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক | হয়তো এ 
যা বার করতে পারত নক্সা না দেখে__সে তা পারবে না । 
হঠাৎ আলভারেজের মৃত্যুর ALI I কথা শঙ্করের মনে পড়ল । 
সে বলোছল-_ল যাই, শঙ্কর, গৃহার মধ্যে রাজার ভাণ্ডার 
AERA আছে! তুম দেখতে পাচচ না, আঁম দেখতে পাণচ্চি। 
শঙ্কর গুহার মধ্যেই সেই নরকশ্কালটা সমাধিস্থ করলে | 
পি‘পেটা ভেঙে ফেলে তারই দ-খানা কাঠে মরচে-পড়া পেরেক 
ঠুকে হুশ তোঁর করলে ও সমাধির উপর সেই ্রশটা পঠঃতলে। 
এ ছাড়া খঙ্টধমাচারীকে সমাধিদ্ব করবার অন্য কোনো atie 
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TO 


তার জানা নেই ৷ তারপরে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
করলে, এই মৃত যুবকের আত্মার শান্তির জন্য ! 

এসব শেষ করতে সারাঁদনটা কেটে গেল । রাত্রে বিশ্রাম 
করে পরাঁদন আবার সে রওনা হল । কগকালের চাঁঠখান। ও 
Desens aw করে সঙ্গে নিল। 

তবে তার মনে হয়, এই অভিশপ্ত হীরের খাঁনর সন্ধানে যে 
িয়েচে, সে আর ফেরোনি । আত্তালও sts ও তার সঙ্গীরা 
মরেচে, জিম কার্টার মরেছে, আলভারেজ মরেচে । এর আগেই 
বা কত লোক মরেচে তার ঠিক কি? এইবার তার পালা । এই 
মরুভূটমিতেই তার শেষ, এই বার ইটালিয়ান যুবকের মতো ॥ 


u তেরো u 


দুপুরের রোদে যখন দকাঁদগন্তে আগুন জলে উঠল, একটা 
ছোট পাথরের ঢাঁপর আড়ালে শঙ্কর আশ্রয় নিলে। ১৩৫ ডিগ্রী 
উত্তাপ উঠেচে তাপমান a, রন্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ 
উত্তাপে পথ হাঁটা চলে না। যাঁদ যে কোনো রকমে এ ভয়ানক 
IRPI হাত এড়াতে পারত, তবে হয়তো জীবন্ত অবস্থায় 
মানুষের আবাসেও পেশছতে পারত । সে ভয় করে শুধু 
এই মরুভূমি, সে জানে কালাহাঁি মরু বড়-বড় সিংহের 
{বচরণভূঁম | তার হাতে রাইফেল আছে__রাতদদপুরেও একা 
বত বড় সিংহই হোক, সম্মুখীন হতে সে ভয় করে aI Tee, 
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ভয় হয় তৃষ্ণা রাক্ষসীকে। তার হাত থেকে fsa নেই। 
দুপুরে সেদুবার মরশীচিকা দেখলে ৷ এতাঁদন মরুপথে আসতেও 
এ আশ্চর্য নৈসার্থকদশ্য দেখেনি, বইয়েই পড়েছিল মরাঁচিকার 
কথা | একবার উত্তর-পূর্ব কোণে, একবার দাক্ষণ-পূর্ব কোণে, 
দুই মরীচকাই কিন্ত; প্রায় এক রকম__অর্থাৎ একটা বড় 
গম্বূজওয়ালা মসজিদ বা গির্জা, চারপাশে খেজুরকুঞ্জ, সামনে 
Ferme জলাশয় | উত্তর-পূর্ব কোণের মরপাঁচকাটা বেশি স্পষ্ট । 

সন্ধ্যার ঈদকে দুরাঁদগন্তে মেঘমালার মতো পর্বতমালা 
দেখা গেল । শঙ্কর ?নজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। 
SET TGCS একটাই মান বড় পর্বত এখান থেকে দেখতে পাওয়া 
সম্ভব, দাঁক্ষণ রোডেসিয়ার প্রান্তবত্ী চিমানিমান পর্বতমালা | 
তাহলে fe বুঝতে হবে যে, সে ীবশাল কালাহার পদবুজে 
পার হয়ে প্রায় শেষ করতে চলেছে ? না এও মরপীচকা ? 

দন্ত; রাত দশটা পর্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নারাত্রে সে 
দূর পর্বতের সীমারেখা তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেলে । অসংখ্য 
ধন্যবাদ হে ভগবান, মরণীঢকা নয় তবে | জ্যোংস্নারাত্রে কেউ 
কথনো মরশাচকা দেখোঁন ৷ 

তবে ক প্রাণের আশা আছে? আজ NAA বৃহত্তম 
রত্বখাঁনর মালিক সে। জের পাঁরশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে 
সে তার স্বত্ব অর্জন করেছে ৷ দাঁরদ্র বাঙলা মায়ের বুকে সে 
যাঁদ আজ বে"চে ফেরে! 

দুদিনের দিন বিকেলে সে এসে পর্বতের নিচে পেণছল। 
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তখন সে দেখলে, পর্বত পারহওয়া ছাড়াওপারেষাওয়ারকোনো 
সহজ উপায় নেই । নইলে ২৫ মাইল মরুভূমি পাঁড় দিয়ে 
পর্বতের দাঁক্ষণপ্রান্ত ঘরে আসতে হবে । মরুভূমির মধ্যে সে 
আর কিদ্ুতেই যেতে রাজা নয়। সে পাহাড় পার হয়েই যাবে। 
এইখানে সে প্রকাণ্ড একটা ভুল করলে । সে ভুলে গেল 
যে সাড়েবারো হাজার ফঃট একটা পর্বতমালা ভিঙিয়ে ওপারে 
যাওয়া ALS ব্যাপার নয় । িখটারসভে্ড পার হওয়ার মতোই 
শন্ত। তার চেয়েও AE, কারণ সেখানে আলভারেজ ছল 
এখানে সে একা | 
শৎকর ব্যাপারের AW তেমন বুঝতে পারলে না, ফলে 
চিমানিমান পর্বত উত্তীর্ণ হতে গিয়ে প্রাণ হারাতে বসল, 
ভীষণ প্রজবলন্ত কালাহার পার হতে গিয়েও সে এমন ভাবে 
ননাশ্চত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ান । 
fচমানমা'ন পর্বতে জঙ্গল খুব বোঁশ ঘন নয়। শওকর প্রথম 
ধদন অনেকটা উঠল-_তারপর একটা জায়গায় গয়ে পড়ল, 
সেখান থেকে কোনো দিকে যাবার উপায়নেই। কোন পথটা দিয়ে 
উঠেছিল, সেটাও আর AWS পেলে না-__তার মনে হল, সে 
'সমতলভূমির যে জায়গা দিয়ে উঠোছল, তার ত্রিশ ডিগ্রী দাঁক্ষণে 
চলে এসেচে। কেন যে এমন হল, এর কারণ FERLOF সে বার 
করতে পারলে না। কোথা TACT কোথায় চলে গেল, কখনো 
উঠচে, কখনো নামচে। ALA’ দেখে দিক ঠিক করে Tow, কিন্তু 
সাত-আট মাইল পাহাড় উত্তীর্ণ হতে এতাঁদন লাগ্চে কেন ? 
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তৃতীয় দিনে আর একটা নতুন বিপদ ঘটল । তার আগের 
{দন একখানা আলগা পাথর গাঁড়য়ে তার পায়ে চোট লেগে 
{ছল । তখন তত ?কছ; হয়ান, পরাঁদন সকালে আর সে শয্যা 
ছেড়ে উঠতে পারে না! হাঁটু ফুলেচে, বেদনাও খুব ! AT 
পথে নামা-ওঠা করা এ অবস্থায় অসম্ভব ৷ পাহাড়ের একটা 
ঝরনা থেকে উঠবার সময় জল সংগ্রহ করে এনোঁছল। 3 তাই 
একটু-একটু করে খেয়ে চালাচেচ ৷ পায়ের বেদনা কমে না 
যাওয়া পর্যন্ত তাকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে । বোঁশ দূর 
যাওয়া চলবে না । সামান্য একটদ-আধটু চলাফেরা করতেই 
হবে খাদ্য ও জলের চেষ্টায়, ভাগ্যে পাহাড়ের এই TACI যেন 
খানিকটা সমতলভূমির মতো, তাই ACT | 

এইসব অবস্থায়, এই TATA পাহাড়ে Taw তো 
পদে-পদেই | একা এ পাহাড় টপকাতে গেলে যে কোনো 
ইউরোপীয় পর্যটকদেরও ঠিক এইরকম fag ঘটতে পারত | 

শঙ্কর আরপারে AT ওর RİR U কি একটা রোগ হয়েছে, 
একট; হাঁটলেই ধড়াস-ধড়াস করে হাতপণ্ডাটা পাঁজরায় ধাক্কা 
মারে । GHATS পথশ্রমে, দুভনবনায়, অখাদ্য কৃখাদ্য খেয়ে, 
কখনো বা অনাহারের FG, ওর শরীরে কিছু নেই। 

চারদিনের ‘দন সন্ধ্যাবেলা অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের, 
তলায় আশ্রয় নিলে । খাদ্য নেই, গতকাল থেকে । রাইফেল 
সঙ্গে আছে, কিন্ত; একটা বন্য জন্তুর দেখানেই! দুপুরে একটা 
হাঁরণকে চরতে দেখে ভরসা হয়োছল, Tow, রাইফেলটা তখন, 
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TRA ৫০ গজ তফাতে একটা গাছে ঠেস দেওয়া, আনতে গিয়ে 
হাঁরণটা পালিয়ে গেল। জন খুব সামান্যই আছে চামড়ার 
বোতলে ৷ এ অবস্থায় নেবে সে ঝরনা থেকে জল আনবেই বা কী 
করে ? হাঁটুটা আরও ফুলেচে ; বেদনা এত বোঁশ যে একটু 
চলাফেরা করলেই মাথার শর পর্যন্ত ÎR CG পড়ে যন্ত্রণায় ! 

ASPA আকাশের TAS জলকণাশুন্য বাক্সমণ্ডলের গুণে 
অনেকদূর পর্যন্ত SAÈ দেখা যাচ্ছে! দিকচন্বালে মেঘলা করে 
RAS নীল পর্বতমালা দরে-দুরে । দাক্ষণ-পশ্চিমে দিগন্ত 
বিস্তীর্ণ কালাহারণী। দাঁক্ষণে ওয়াহকুহক পর্বত, তারও অনেক 
পছনে মেঘের মতো দেখা যায় পল OT পর্বতমালা । 
সলপবোরর দিকে foe, দেখা যায় না, িমানিমানি পর্বতের 
এক উচ্চতর IF সেদিকে TIÒ আটকেচে । 

আজ দুপুর থেকে ওর মাথার উপর শকুনির দল SUT I 
এতাঁদন এত বিপদেও শঙকরের যা হয়নি, আজ শকুনির দল 
মাথার উপর উড়তে দেখে পাত্যই ওর ভয় হয়েচে। ওরা 
তাহলে ক বৃঝেচে যে শিকার জুটবার বোৌশ দোঁর নেই! 

সন্ধ্যার কিছু পরে ক একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখলে, 
পাশেই এক শিলাখস্ডের আড়ালে একটা KAI রঙের নেকড়ে 
বাঘ--নেকড়ের লম্বা ছ”চালো কান দ:টো খাড়া হয়ে আছে, 
শাদা-শাদা দাঁতের উপর দিয়ে রাঙা জিভটা অনেকখানি বার 
হয়ে লকলক BAG! চোখে চোখ পড়তেই সেটা চট করে 
পাথরের আড়াল থেকে সরে দরে পালাল । 
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নেকড়ে বাঘটাও তাহলে কি Trac! পশুরা নাক 
আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে | 
হাড়-ভাঙা শত পড়ল রাত্রে । ও fag, কাঠকুটো Fiver 
আগুন TV | আঁগুকুণ্ডের আলো যতটুকু পড়েছে তার 
বাইরে ঘন অন্ধকার ৷ 
ক একটা অন্ত; এসে AFT থেকে inate অন্ধকারে 
দেহ 'মাঁশয়ে চুপ করে বসল । কোয়োট, বন্যকুকুর জাতীর 
জন্তু । কমে আর একটা, আর দুটো, আর তিনটে । রাত 
বাড়বার সঙ্গে-নঙ্গে দশ-পনেরোটা এসে জমা হল। অন্ধকারে 
তার চারধার ঘিরে নিঃশব্দে অসাম ধৈর্যের সঙ্গে যেন কিসের 
প্রতীক্ষয করচে ৷ 
ক সব অমঙ্গলজনক দৃশ্য! 
ভয়ে ওর গায়ের Ae হিম হয়ে গেল । সত্যই কি এতাঁদনে: 
তারও মৃত্য ঘাঁনয়ে এসেচে 1 সে-ও পারলে না রখটারসভেম্ড 
থেকে হারে য়ে পালিয়ে ষেতে। 
উঃ, আজ কত টাকার মালিক সে ৷ হারের খাঁন বাদ বাক, 
তার সঙ্গে যে ছখানা THA রয়েছে, তারদাম অন্তত দদ-তিন লক্ষ 
টাকা নিশ্চয়ই হবে । তার গাঁরব গ্রামে, গাঁরব বাপ মায়ের বাড়ি 
ate দে এই টাকা নিয়ে গিয়ে উঠতে পারত! কত গাঁরবের 
চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারত, গ্রামেরকত aise কুমারীকে 
বিবাহের cate a trea ভালোপান্োববাহ দিত,কত সহায়হীন 
বৃদ্ধবৃন্ধার শেষ কটা দিন নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারত | 
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কিন্ত; যা হবারনয় ÎS হবে সে সব ভেবে ? তার চেয়ে এই 
Bra রাত্রির নক্ষন্বালোকিত আকাশের শোভা, এই বিশাল 
পর্বত ও মরুভূমির নিস্তব্ধ গম্ভীর রে মৃত্যুর আগে সেও 
চোখ ভরে দেখতে চায়, সেই ইটালিয়ান যুবক AGI মতো I 
ওরা যে অদষ্টের এক অদশ্য তারে গাঁথা সবাই--আ'ত্তালও 
atta ও তার সঙ্গীরা, জিম কার্টার, আলন্ারেজ, শওকর 1 

রাত গভশর হয়েছে । কাঁ ভীষণ শীত! একবার সে চেয়ে 
দেখলে, কোয়োটগলো এরি মধ্যে কখন আরও কাছে সরে 
AADI অন্ধকারের মধ্যে আলো পড়ে তাদের চোখগ্‌লো 
ERAD | শঙ্কর একখানা জলন্ত কাঠ VLG মারতেই ওরা সব 
দূরে সরে গেল, কিন্ত; কি নিঃশব্দ ওদের গাঁতাবাঁধ আর fe 
অসীম ওদের ধৈর্য । শগ্করের মনে হল, এরা জানে 'শকার 
ওদের হাতের মুঠোয়, হাতছাড়া হবার কোনো উপায় নেই । 

ইতিমধ্যে সন্ধ্যাবেলার সেই ধূসর নেকড়ে বাঘটাও Ry- 
দুবার এসে অন্ধকারে কোয়োটদের পিছনে বসে দেখে গিয়েছে t 

একটুও ঘুমুতে ভরসা হল না ওর | কণ জানি, কোয়োট 
আর নেকড়ের দল হয়তো তাহলে Saez তাকে ছ'ড়ে খাবে 
মৃত মনে করে | অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে জেগেই বসে থাকতে হবে 
তাকে ঘুমে চোখ ঢুলে আসলেও উপায় নেই । মাঝে-মাঝে 
কোয়োটগুলো ÁNA এসে বসে, ও জবলস্ত কাঠ ছ:ড়ে মারতেই 
সরে যায় | দু-একটা হায়েনাও এসে ওদের দলে যোগ দিয়েছে, 
হায়েনাদের চোখগুলো অন্ধকারে কি ভশীষণ জবলে ! 
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fe ভয়ানক অবস্থাতে পড়েচে ! ARIA বর্বর দেশের 
জনশূন্য পর্বতের সাড়েতিন হাজার ফুট উপরে সে চলৎশান্ত- 
হন অবস্থায় বসে, গভীর রাত ঘোর অন্ধকার, সামান্য আগুন 
জ্বলছে | মাথার উপর জলকণাশুন। স্তব্ধ ATRL LAT গণে 
আকাশের অগণ্য তারা শ্রবলজবল করচে যেন ইলেকা্রক 
আলোর মতো, নিচে তার চারধার ঘরে অন্ধকারে MA- 
লোলুপ নীরব নেকড়ে কোয়োট হায়েনার দল । 

কিন্ত; সঙ্গে-সঙ্গে তার এটাও মনে হল, বাঙলার পাড়াগাঁরে 


ম্যালেরিয়ায় ধকে সে মরচে না৷ এ মৃত) বীরের মৃত্য? 
ACH কালাহার মরুভূমি পার হয়েছে সে""একা । মরে গিয়ে 
িমানিমান পর্বতের শলায় নাম খুদে রেখে যাবে । সে একজন 
শিষ্ট ভ্রমণকারী ও আঁবদ্কারক! এত বড়, হারের খাঁন 
সেই তো খুজে বার করেছে? আলভারেজ মারা যাওয়ার 
পরে সেই বিশাল অরণ্য ও পার্বত্য অপ্চলের গোলকধাঁধা থেকে 
সে তো একাই বার হতে পেরে এত দূর এসেচে ! এখন সে 
{নরুপায়, অসং্থ, DAMS AVG | GILG সে যুঝচে, ভয় তো 
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পায়নি, সাহস তো হারায়ান। কাপুরুষ, ভীতু নয় সেঃ 
জীবন TSS তো অদৃচ্টের খেলা ৷ না বাঁচলে তার দোষ কি! 

দীর্ঘ রা কেটে গিয়ে পৃবদিক ফরসা হল। সঙ্গে-সঙ্গে বন্য 
জন্তুর দল কোথায় পালাল ৷ বেলা বাড়চে, আবার নির্মম সূর্য 
জবালয়ে পাড়িয়ে দিতে শুর; করচে MF- IRE সঙ্গে-সঙ্গে 
AFAI দল কোথা থেকে এসে হাজির । কেউ মাথার উপর 
TAC, কেউ বা দ্‌রে-দ্‌রে গাছের ভালে কি পাথরের উপরে 
বসেছে, LARISA প্রতীক্ষা করচে। ওরা যেন বলচে_ 
কোথায় যাবে বাছাধন 2 যে কাঁদন লাফালাফ করবে, করে 
ate) আমরা বাস, এমন কিছ: তাড়াতাঁড় নেই আমাদের | 

শগকরের খিদে নেই । খাবার ইচ্ছেও নেই | তবুও সে গল 
করে একটা শকুনি মারলে । রোদ ভাষণ চড়েচে, আগুন-তাতা 
পাথরের গায়ে পা রাখা যায় না ! এ পর্ব তও মরুভূমির সামিল, 
খাদ্য এখানে মেলে না, জলও না । সে মরা শকুনিটা নিয়ে এসে 
আগুন জে বলে ঝলসাতে বসল ৷ এর আগে মরুভূঁমর মধ্যেও 
সে শকুনির মাংস খেয়েচে | এরাই এখন প্রাণধারণের একমাত্র 
উপায়, আজ ও খাচ্ছে ওদের, কাল ওরা খাবে ওকে! 
শকুনিগলো এসে আবার মাথার উপর জ্‌টেচে। 

তার নিজের ছায়া পড়েছে পাথরের গায়ে, সে নির্জন WVA- 
শঙ্করের GES মনে ছায়াটা যেন একজন সঙ্গী মনে হল 1 
বোধহয়, ওর মাথা খারাপ হয়ে আসচে ! কারণ বেঘোর; 
অবস্হায়, ও কতবার নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, 
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কতবার পরক্ষণের সচেতন TACO নিজের ভুল ব;ঝে নিজেকে: 
সামলে নল ৷ 

সে পাগল হয়ে যাচ্চে নাকি ? জবর হয়ান তো? তার মাথার 
মধ্যে স্রমশ গোলমাল হয়ে যাচ্চে ATI আলভারেজ্র---হারের 
খাঁন..পাহাড়, পাহাড়, বাঁলর সমংদ্র-আত্তীলও ats কাল 
রানে ঘুম হয়ীন.-আবার রাত আসচে, সে একট; ATA নেবে ৷ 

ধিকসের শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল । একটা অদ্ভুত ধরনের 
শব্দ আসচে কোনাঁদন থেকে £ কোনো পাঁরচিত শব্দের মতো 
নয়। 'কসের শব্দ? কোনাদক থেকে শব্দটা আসছে তাও 
বোকা যায় না৷ কিন্ত; ক্রমশ কাছে আসচে সেটা ৷ 

হঠাৎ আকাশের দিকে শব্করের চোখ পড়তেই সে অবাক 
হয়ে চেয়ে রইল । তার মাথার উপর দিয়ে আকাশের পথে 
বিকট শব্দ করে কী একটা জিনিস যাচ্চে | ওই ক এরোগ্েন £ 
সে বইয়ে ছাঁব দেখেছে বটে 

এরোপ্পেন যখন ঠিক মাথার উপর এল, শঙ্কর Toews 
করলে, কাপড় ওড়ালে, গাছের ডাল ভেঙে নাড়লে, কিন্তু 
কিছুতেই পাইলটের দুষ্ট আকর্ষণ করতে পারলে না। 
দেখতে-দেখতে এরোপ্রেনখানা সুদূর ভায়োলেট রঙের পন 
ফ্লুগার পর্বতমালার মাথার উপর অদৃশ্য হয়ে গেল । 

হয়তো আরও এরোপ্রেন যাবে এ পথ দিয়ে | কী আশ্চর্য 
দেখতে এই এরোপ্রেন জানসটা | ভারতবর্ষে থাকতে সে এক- 
ware দেখোন। 
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শঙ্কর ভাবলে আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা ডাল পাতা দিয়ে সে 
যথেষ্ট ধোঁয়া করবে । বাদ আবার এপথে বায়, পাইলটের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হবে ধোঁয়া দেখে | একটা সাবিধে হয়েছে, এরোপ্রেনের 
এ বিকট আওয়াজে শকুনির দল কোনাদকে ভেগেচে যেন। 
সেদিন কাটল | দিন কেটে রান হবার সঙ্গে-সঙ্গে শঙ্করের 
দুর্ভোগ শুরু হল । আবার গত রান্রির পুনরাবৃত্তি । সেই 
কোয়োটের দন আবার এল | আগুনের চারধারে তারা আবার 
ভাকে ঘিরে বসল ৷ নেকড়ে বাঘটা সন্ধ্যা না হতেই TA থেকে 
APTS দেখে গেল ৷ গভনীর রাতে আর একবার এল । 
কিসে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ষায়। আওয়াজ 
করতে ভরসা হয় না-টোটা মান দুটি বাঁক । টোটা a fren 
গেলে তাকে অনাহারে মরতে হবে । মরতে তো হবেই, we 
ee Teel আগে আর পরে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ । 
কিন্ত; আওয়াজ তাকে করতেই হল। astm ares 
হায়েনাগৎলো এসে কোয়োটদের সাহস বাড়িয়ে দিলে। ভারা 
আরও সরে এগিয়ে এসে তাকে চারধার থেকে ছিরলে। পাতা 
কাঠ VG মারলে আর ভয় পায় না। | 
একবার এক; তন্দ্রা মতো এসেঁছল--বসে-বসেই দুলে 
পড়েছিল । পর মহূর্তে সজাগ হয়ে উঠে দেখলে, নেক 
বাঘটা অন্ধকার থেকে পা টিপে-টিপে তার অত্যন্ত কান্ছে এসে 
পড়েচে। ওর ভয় হল, হয়তো ওটা ঝাঁপিয়ে পড়বে । ভয়ের 
চোটে একবার গলি ছ':ড়লে । 
৯৮৮ 


তাপসী পিপিপি টিপ 


আরেকবার শেষ রাতের দিকে ঠিক এ রকমই are 
কোয়োটগ্‌লোর ধৈর্য অসীম, সেগুলো চুপ করে বসে থাকে 
মার, কিছ বলে না! কিন্ত; নেকড়ে বাঘটা ফাঁক খণুজচে। 

রাত ফরসা হবার সঙ্গে-সঙ্গে ACA মতো Bigs 
হয়ে গেল কোয়োট, হায়েনা ও নেকড়ের দল । সঙ্গে-সঙ্গে 
HOSTS আগুনের ধারে শুয়েই ঘিয়ে পড়ল । 

একটা সের শব্দে শঙ্করের ঘুম ভেঙে গেল I 

খাঁনকটা আগে খুব বড় একটা আওয়াজ হয়েছে কোনো, 
কিছুর । শঙ্করের কানে তার রেশ এখনো লেগে আছে। 

কেউ কি বন্দুকের আওয়াজ করেচে ? কিন্ত: তা অসম্ভব, 
এই CT পর্বতের পথে কোন মানুষ আসবে ? 

একটি মান টোটা MATES আছে। শঙ্কর ভাগ্যের উপর 
নির্ভর করে, সেটা খরচ করে একটা আওয়াজ করলে | ধা থাকে 
কপালে, মরেচেই তো । উত্তরে দুবার বন্দুকের আওয়াজ হল । 

আনন্দে ও উত্তেজনায় শতকর ভুলে গেল যেতার পা 
খোঁড়া, ভুলে গেল যে একটানা বোশদুর সে যেতে পারে না + 
তার আর টোটা নেই, সে আর বন্দ্‌কের আওয়াজ করতে 
পারলে না কিন্তু; প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল । শাছের ভাল 
ভেঙে নাড়তে লাগল, আগুন জ্বালাবার কাঠকুটোর সন্ধানে 
চাঁরাঁদকে আকুল TITS চেয়ে দেখতে লাগল I 


Boos ন্যাশনাল পার্ক জাঁরপ করবার দল, TPT থেকে 
১৮৯ 


কেপটাউন যাবার পথে, চিমানিমান পর্বতের নিচে কালাহাঁর 
মরুভীমর উত্তর-পূর্ব কোণে Sia; ফেলোছুল | সঙ্গে সাতখানা 
ডবল টায়ার ক্যাটারাঁপলার চাকা বসানো মোটর গাঁড়, এদের 
দলে 'নগ্রো-কাল ও চাকর-বাকর 'বাদে ন'জন ইউরোপাঁয়। 
জন চারেক হাঁরণ শিকার করতে উঠোছল চিমানিমান 
পর্বতের প্রথম ও PROT থাকটাতে। 

হঠাং এ জনহপন অরণ্যপ্রদেশে সভ্য রাইফেলের আওয়াজ 
শুনে ওরা fare হয়ে উঠল । কিন্ত; পুনরায় ওদের 
আওয়াজের AGEI না পেয়ে ইতস্তত alec বোরয়ে 
দেখতে পেলে, সামনে একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর চুড়ো থেকে, 
এক জীর্ণ ও কগ্কালসার কোটরগতচক্ষ: TAON TO উন্মাদের 
মতো হাত-পা নেড়ে তাদের ক বোঝাবার Cosel PALO | তার 
প্রনে fenton আঁত মাঁলন ইউরোপীয় পাঁরচ্ছদ 1 

ওরা ছুটে গেল 1 শঙ্কর আবোল-তাবোল কি বকলে, ওরা 
ভালো বুঝতে পারলে না। IN করে ওকে নামিয়ে পাহাড়ের 
{নিচে ওদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল ৷ ওর জিনিসপত্র নামিয়ে আনা 
হয়োছল। ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। 

কিন্ত: এই ধাক্কায় শঙ্করকে বেশ ভুগতে হল ৷ PNAS 
অনাহারে, FOG, উদ্বেগে, অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণের ফলে, তার 
শরীর খুব জখম হয়েছিল, সেই রাব্রেই তারবেজায় জবর এল। 

জবরে সে অঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ল, কখন যে মোটর 
গাড়ি ওখান থেকে ছাড়ল, কখন যে তারা স্লসবোরতে 
৯৯০ 


বপেশছল, শঙ্করের কিছুই খেয়াল নেই । সেই অবস্থায় পনেরো 
দিন সে সলস্‌বোঁরর হাসপাতালে কাটিয়ে দিলে ৷ তারপর 
SUM FS হয়ে, মাসখানেক পরে একদিন সকালে হাসপাতাল 
থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরের রাজপথে এসে দাঁড়াল 1 


॥ চোদ্দ ॥ 
সলস্‌বোঁর ! কত দনের স্বপূ | 
আজ সে সাঁতাই বড় একটা ইউরোপীয় ধরনের শহরের 
ফ্‌টপাতে দাঁড়য়ে ৷ বড়-বড় বাড়ি, ব্যাক, হোটেল, দোকান, 
শপচঢালা চওড়া রাস্তা, একপাশ দিয়ে ইলেকটক ট্রাম চলছে, 
জুল] 'রিক্লাওয়ালা lsat টানচে, কাগজওয়ালা কাগজ বাজ 
করচে | সবই যেন নতুন, যেন এসব দৃশ্য জীবনে কখনই সে 
দেখোঁন। 
লোকালয়ে তো এসেচে, কিন্ত একেবারে কপর্দকশূন্য ৷ 
এক পেয়ালা চা খাবার পয়সাও তার নেই। কাছে একটা 
ভারতীয় দোকান দেখে তার বড় আনন্দ হল ৷ কতদিন যেন 
দেখোন স্বদেশবাসীর মুখ! দোকানদার মেমন মুসলমান, 
সাবান ও গন্ধদুব্যের পাইকারী বিক্রেতা । খুব বড় দোকান ৷ 
শহ্করকে দেখেই সে বুঝলে এ Roa e বিপদগ্রস্ত । নিজে 
দুটাকা সাহায্য করলে ও একজন বড় ভারতীয় সওদাগরের 
সঙ্গে দেখা করতে বলে দলে । 
টাকা TD পকেটে নিয়ে শঙ্কর আবার পথে এসে দাঁড়াল । 
১৯৯ 


আসবার সময় বলে এল্‌-_অসাম ধন্যবাদ টাকা দুটির জন্যে ॥ 
এ আমি আপনার কাছে ধার নিলাম, আমারহাতে পয়সা এলে 
আপনাকে কিন্ত; এটাকা নিতে হবে ৷ সামনেই একটা ভারতীয় 
রেস্তোরাঁ । সে ভালো কিছ; খাবার লোভ সন্বরণ করতে 
পারলে না, কতাঁদন সভ্যখাদ্য মুখে দেয়নি! সেখানে ঢুকে 
এক টাকার পরার, কচুর, হালংয়া, মাংসের চপ, কেক পেট 
ভরে খেলে । সেই সঙ্গে দ্‌-তিন পেয়ালা কাঁফ i 

চায়ের টোবলে একখানা পুরনো খবরের কাগজের দিকে 
তার নজর পড়ল | তাতে এক জায়গায় হেড লাইনে বড় বড় 
অক্ষরে লেখা আছে 

ন্যাশনাল পার্ক জরিপ-দলের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 


TQS FHA মৃতপ্রায় Ne এক ভারতীয় আ'বজ্কার- 
তার বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনৰ 

শঙ্কর দেখলে, তার একটা ফটোও ছাপা হয়েছে কাগজে । 
তার মুখে সম্পূর্ণ কাল্পানক একটা গঙ্পও দেওয়া হয়েছে? 
এ রকম গল্প সে কারো কাছে করোনি ॥ 

খবরের কাগজখানার নাম সলসূবোর ডোল MAPA সে 
খবরের কাগজের আঁফসে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলে । তার 
চারপাশে ভিড় জমে গেল ৷ ওকে খ'জে বার করবার জন্যে 
রিপোর্টারের দল অনেক চেষ্টা করেছিল জানা গেল । সেখানে. 
১৯২ 


চিমানমানি পর্বতে পা-ভেঙে পড়ে থাকার গল্প বলে ও ফটো 


“তুলতে দিয়ে শগকর AGM টাকা পেলে । তা থেকে সে 


আগে সেই সহৃদয় মুসলমান দোকানদারের টাকা দুটি দিয়ে 
এল । 

আগ্েয়া্গীরটার সম্বন্ধে সে কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখলে? 
তাতে আগ্রেয়াগারটার নামকরণ করলে মাউণ্ট আলভারেজ। 
তবে মধ্য-আফ্লিকার অরণ্যে লুকানো এত বড় একটা আস্ত 
জীবন্ত আগ্রেয়গারর এই গল্প-_কেউ বিশ্বাস করলে, কেউ 
করলে না। আঁবাশ্য রত্বের গৃহার IIAG সে কাউকে জানতে 
দেয়নি | দিলে দলে-দলে লোক ছুটবে ওর সন্ধানে 1 

তারপরে একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে এক রাশ ইংরেজী 
বই ও মাসিক পান্রকা কিনলে । বই পড়োন কতকাল! সন্ধ্যায় 
একটা সিনেমায় ছাঁব দেখলে | কতকাল পরে, রাত্রে হোটেলের 
ভালো বিছানায় ইলেকাট্রক আলোর তলায় শুয়ে বই পড়তে- 
পড়তে সে মাঝে-মাঝে জানলা দিয়ে নিচের প্রিন্স আলবাট 
Tosa স্ট্রীটের দিকেচেয়ে-চেয়েদেখাঁছল । ট্রামধাচ্চেনিচ দিয়ে, 
far যাচ্ছে, ভারতীয় কাঁফখানায় SAIA করে ঘণ্টা বাজচে, 
মাঝেমাঝে দুচারখানা মোটরও যাচ্চে। এর সঙ্গে মনে হল 
আরেকটা ছাঁব__সামনে আগুনের কুণ্ড, কিছুদুরে বৃত্তাকারে 
ঘিরে বসে আছে কোয়োট ও হায়েনার দল । ওদের পিছনে: 
নেকড়েটার দুটো গোল-গোল চোখ আগ্দনের ভাঁটার মতো 
GA অন্ধকারের মধ্যে | 
৯৩৪০) ১৯৩ 


কোনটা স্বপু ? চিমানিমানি পর্বতে যাঁপত সেই ভয়ঙ্কর 
রানি, না আজকের এই রাত্রি ? 

ইতিমধ্যে সলপ্‌বোরতে শঙ্কর একজন বিখ্যাত লোক 
হয়ে উঠেচে। 

ধরপোর্টারের ভিড়ে তার হোটেলের হল. সব সময়ে ভার্তি। 
খবরের কাগজের লোক আসে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাপবার 
FARIS করতে, কেউ আসে ফটো নিতে । 

আঁত্তালও গা'ত্তর কথা সে ইটালিয়ান কনসাল জেনারেলকে 
জানাল | তাঁর আঁফসের পুরনো কাগজপত্র ঘেটে জানা গেল 
আ'ত্তলিও গান্তি নামে একজন সম্ভ্রান্ত ইটালিয়ান IAF 
১৮৭৯ সালের আগস্ট মাসে Tre পশ্চিম আফ্রিকার 
উপকূলে জাহাজ ডুব হবার পর নামে। তারপর যুবকটির 
আর কোনো পাত্তা পাওয়া যায়ান । তার আত্মীয়স্বজন ধনী 
ও FAY লোক। ১৮৯০-৯৫ সাল পর্যন্ত তারা তাদের 
faa RS আত্মীয়ের সন্ধানের জন্যে পূব পশ্চিম ও দক্ষিণ 
আফ্রিকার কনসুলেট আঁফসকে জালিয়ে খেয়েছিল, পুরস্কার 
ঘোষণা করাও হয়োছন তার সন্ধানের জন্য। ১৮৯৫ সাল 
থেকে তারা হাল ছেড়ে দিয়োছল। 

পুঝোন্ত মুসলমান দোকানদারাটর সাহায্যে সে IPTA 
স্ট্রীটের বড় জহুর রাইডাল ও মরস্ীবর দোকানে চারখানা 
পাথর সাড়ে বাশ হাজার টাকায় fate করলে। বাঁক 
দুখানার দূর আরও বোঁশ উঠোছল, কিন্তু শঞ্কর সে দুখানা 
১৯৪ 


পাথর তার মাকে দেখাবার জন্যে দেশে নিয়ে যেতে চায় । এখন 
fate করবার তার ইচ্ছে নেই | 


নীল ATA | 
বম্বেগামণ জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে Abias পূর্ব- 
আফ্রিকার বেইরা বন্দরের নারকেল বনশ্যাম তারভূীমকে 
মিলিয়ে যেতে দেখতে-দেখতে শঙ্কর ভাবাঁছল তার জীবনের 
এই খ্যাড়ভেগ্টারের কথা । এই তো জীবন, এইভাবেই তো 
জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে। মানুষের আয়ু 
মানুষের জীবনের ভুল মাপকাঠি। দশ বছরের জীবন 
উপভোগ করেচে সে এই দেড় বছরে । আজ সে শুধু একজন 
ভবঘুরে. পাঁথক নয়, একটা জীবন্ত আগ্েয়াগারর সহ- 
আবিশ্কারক। মাউন্ট আলভারেজকে সে জগতে প্রাসদ্ধ 
করবে। দূরে ভারত মহাসম্‌দ্রের পারে জননী জন্মভূমি 
পণ্যেভীমি ভারতবর্ষের জন্য এখন মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে | 
তার মন উৎসুক হয়ে আছে, কবে দুর থেকে বোম্বাইয়ের 
manè টাওয়ারের উচু চুড়োর মাতৃভীমর উপকূলের সাধ্য 
ঘোষণা করবে | তারপর, বাউল কীর্তনগান মৃখাঁরত IGAT- 
দেশের প্রান্তে তাদের শ্যামল গ্রামাঁট, সামনে আসচে বসন্তকাল, 
পল্লীপথে বখন একাঁদন সজনে ফুলের দল পথ TIKA পড়ে 
থাকবে, বৌ-কথা-ক ডাকবে ওদের বকুল গাছটায়, নদীর ঘাটে 
লাগবে গিয়ে ওর ডিডি। 
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বিদায়, আলভারেজ বন্ধ! স্বদেশ ফিরে যাওয়ার এই 
আনন্দের মুহুর্তে তোমার কথাই মনে হচ্চে আজ ৷ তুম 
সেই দলের মানুষ, সারা আকাশ যাদের ঘরের ছাদ, সারা 
পাাথিবশ যাদের পায়ে চলার পথ । আশাবাদ কোরো তোমার 
মহারণ্যের নিন সমাধি থেকে, যেন তোমার মতো হতে 
পারি জীবনে, অমান সংখ-দুঃখে নিস্পৃহ, অমান নিভর্শক। 

বিদায়, বন্ধ; miee গাত্তি! অনেক জন্মের বন্ধ 
ছলে of 

তোমরা সবাই মিলে শিখিয়েছ চাঁন দেশের সেই প্রাচীন 
ছড়াটি কত সত্য-_ 

ছাদের আলসের চোৌরস একখানা টালি হয়ে অনড় অবস্থার 
সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেয়ে স্ফাঁটিক পাথর হয়ে ভেঙে যাওয়া 
অনেক ভালো, অনেক ভালো, অনেক ভালো | 

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন PETTA 
টান বড় টান। এখন জন্মভাঁমর কোলে সে কিছুদিন কাটাবে। 
তারপর দেখবে সে কোম্পানী গঠন করবার চেষ্টা করবে-_ 
আবার সুদুর 'রিখটারসভেজ্ড পর্বতে ফিরবে, agai 
ব্সননসন্ধানে_খংছে সে বার করবেই ! 
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a পরিশিষ্ট ॥ 
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serrata থাকতে শঙ্কর সাউথ রোডেসিয়ান মিউজিয়ামের 

কিউরেটর প্রসিদ্ধ জশবতব্বাবদ ola fetes সঙ্গে দেখা 
করেছিল, বিশেষ করে বুনিপের কথাটা তাঁকে বলবার জন্যে | 
দেশে ফিরে আসার কিছুদিন পরে ডক্টর ফটজেরাজ্ডের কাছ 
"থেকে নিম্নলিখিত পরখানা সে পায়: 


THE SOUTH RHODESIAN MUSEUM 
SALISBURY, RHODESIA, SOUTH AFRICA 
JANUARY 12, 1911 
Dear Mr. Chowdhury 
Iam writing this letter to fulfil my promise 
to you to let you know what I thought about 
your report of a strange three toed monster in 
the wilds of the Richtersveld Mountains, On 
looking up my files I find other similar accounts 
by explorers who had been to the rigion before 
you, specially by Sir Robert Mc Culloch the 
famous naturalist, whose Teport has not yet been 
published, owing to his sudden and untimely 
death last year, On thinking the matter over, I 
am inclined to believe that the monster you saw 


১৯৯ 


was nothing more than a species of anthropoid 
ape, closely related to the gorilla, but much 
bigger in size and more savage than the speci- 
mens found in the Ruwenzori and Virunga 
Mountains. This species is becoming raret and 
rarer every day, and such numbers as do exist 
are not easily to be got at on account of their 
shyness and the habit of hiding themselves in 
the depths of the high-altitude rain forest of the 
Richtersveld. It is only the very fortunate 
traveller who gets glimpses of them, and I 
should think that in meeting them he runs 
tisks proportionate to his good luck. 
Congratulating you on both your luck and 
pluck. 
I remain, Yours sincerely 


(Sd) J.G. FITZGERALD. 


॥ সমান ৷ 


